- মুন্রাকর-_শ্রীনিমাই চরণ ঘোষ 
ডাক্সমণ্ড প্রিন্টিং হাউস 
১৯1এ।এইচ.২, গোকষ়াবাগনি স্ত্রী, 
কলিকাতি।-৬ | 
[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত 1: 


নির্ি০১৭ 


(পৌরাণিক নাটক) 


শীব্রজেন্রকুমার দে এম-, বি-টি প্রণীত 


স্থগ্রসিদ্ধ 
“গণেশ-অপেরা-পার্টিসতে অভিনীত । 


_ভাকসমণ্ড লাইতব্ররী- 
১০৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা! | 


শ্রীকানাইলাল শীল কর্তৃক 
প্রকাশিত । 


সন ১৩৬৬ সাল । 


সস স্তর, সত এর. পরা এ, এ এপস ভর এলি, পরান লিন আসি জা পিসি পিসি পিছ লিস্ট পাটি পলি পি সি সি এ শী সস কি ৯০ সি টাকি তলে ৯ পি এরি ললিত তাস পাল সি ডা পি শত জকি পে 


সপ্তম সংক্করণ |] 


শতাধিক সৌখীন ও পেশাদার নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয়শিক্ষক 
শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত 


শঅভিভিম্ম-স্পিজ্কা 

এ সাহিত্যাচাধ্য শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থচিস্তিত ভূমিকা সম্বলিত ] 
কাব্যশান্ত্র-_- নাট্যশান্ত্র_- নাট্যকার -- নাট্যকলা-_ নাট্যসমাজ __-রঙ্গালয় 
__রঙ্গমঞ্চ-__দৃশ্যপট-_অভিনক্--অভিনেতা-_সহ-অভিনেতা স্মারক! 
শিক্ষক __ শিক্ষানবীশ __ দর্শক _- পৃষ্টপোৌঁধক __ রস-প্রসঙ্গ _- ভাব-গ্রসঙ্গ 
যাত্রাভিনয়__নাট্যসম্প্রদায় গঠনপ্রণালী' ইত্যাদি সম্ভারে পূর্ণ। অভিনয় 
শিখিতে ও শিখাইতে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হইতে, অভিনয়-সংক্রান্ত সমস্ত 
বিষয় শিক্ষা করিতে এমন পুস্তক আর হয় নাই । বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের বহু শ্রেষ্ঠ 
শিল্পীদের, ফটোচিত্রে পরিশোভিত, স্থরম্য বোর্ড বাধাই । মূল্য ৩২ টাকা । 


শ্রীব্রজেন্্কুমার দে, এম-এ বি-টি প্রণীত নৃতন এঁতিহাসিক নাটক 
ভনভ্সাউি জ্াাহ্হাল্জীল্ স্শীভ্ছ, 


 স্থপ্রসিদ্ধ নষ্ট কোর দলের বিজয়-মুকুট ] 
সমাট আলমগীরের পৌত্র দিল্লীমসনদের স্বল্লাযু বাঁদশা চিরনাবালক মইজ- 
উদ্দিনের ক্ষণস্থায়ী বাদশাহীর করুণ কাহিনী, সৈয়দ ভাইদের লোগহর্ষণ 
চক্রান্তজাল, মুসলমান ভাইয়ের হিন্দুবহিন লালীর মম্মীন্তিক শোচনীর 
পরিণতি অপূর্ব ছন্দে গ্রথিতত। দৈণিক আনন্বাঁজারের, মতে “এমন 
রসোত্ীর্ণ যাত্রীর নাটক বৃ বৎসর অভিনীত হয় নাই ।” মুল্য ২৭৫ টাকা | 


শ্রীব্রজেন্্রকুমার দে, এম-এ বি-টি প্রণীত পৌরাণিক নাটক 


স্ড্ভিন্ক্র ব্ডান্খ 
[ নিউ গণেশ অপেরায় সগৌরবে অভিনীত ] 

কার ভাকে এসেছিলেন নুসিংহ্রূপে নারায়ণ? শুধু প্রহলাদের ডাকে নয়, 
সমগ্র নির্ধ্যাতীত পৃথিবী তাকে টেনে নামিয়েছিল এই মর্তের মাটিতে। 
নরক চেয়েছিল ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য, মড়ক চেয়েছিল নিধ্যাতনের 
অবসানের জন্য, মিনতি ডেকেছিল স্বামীর পাপ খগুনের নিমিত, প্রহলাদ 
ডেকেছিল তারই অস্তিত্ব প্রমাণের জন্ত । আর হিরণ্যকশিপু? সেও কি 
চাঁয়নি? সবার সব আহ্বানে সাড়া দিতে যিনি একদিন নরসিংহ্রূপে 
এসেছিলেন তারই চমকপ্রদ বিচিত্র কাহিনী । মূল্য ২৭৫ টাকা । 





পরলোকগত স্নেহের ভ্রাতুষ্পুক্র 
নারায়ণের নাষে 


প্রিয়তম ! 


কেন বা জ্ড়ায়েছিলে ছুটি দিন পোড়া প্রাণ, 
কেনই বা অকালেতে হলো লীলা-অবস্ান ? 
কোথা আছ, কত দূরে, সাডা কি দেবে না আর? 
হাজার চোখের জলে বহিল যে পারাবার । 
এত ভালবাসি নাই কাহারেও কোন দিন, 
মন্ম পুড়ায়ে তাই ধলায় হ'লে কি লীন ? 
নামে ছিলে নারায়ণ, কাজেও আছিলে তাই, 
ধরিতে না পারি ধরা আগুনে করিল ছাই । 
ভাবিতে পাঁরি না আর আমাদের তুমি নও, 
আমরাই কাদি, তব তুমি সেথা স্থথে রও । 
ধরায় আসিতে পুনঃ হয় যদি প্রয়োজন, 
ভরিও বাশীর তানে আমাদেরি বৃন্দাবন | 
তোমারি ছবিটি বুঝি একেছি যতন ক'রে, 
তুলে নাও প্রিয়তম তোমার কমল-করে । 


কাকা? 


ভুম্সিক্ষা 


কৃষ্ণ প্রেমময়, কৃষ্ণ রাজনীতিক, কৃষ্ণ অনন্ত লীলার প্রত্রবণ। ধার 
বাশীর স্থরে যমুনা উজান বহিত, গোপীরা পাগল হইয়া ছুটিত, ষে “মৃকং 
করোতি বাচালং পঙ্গু লক্ঘয়তে গিরি” তার লীলাগ্রসঙ্গ ছাড়িয়া 
অবসানের অবতারণ! কেন? জানি, কোন কোন বৈষবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে 
লীলাবসানের অভিনয় “অবসান” বলিয়াই নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু “ব্রহ্ধা 
আদি দেব ধারে দিতে নারে সীমা”--তার লীলাপ্রসঙ্গ। আলোচনার 
কোঁন শক্তিই আমার ছিল না। তবু ধাকে নিয়! বুন্দাবন পাগল, 
যুগ যুগ ধরিয়।৷ ভারতবাসী ধার নাম-মদিরায় মাতাল, তাকে কল্পনার 
তুলিতে রূপ দিতে বহুদিনের বাসনা ছিল। দেবত৷ শ্রীরুষ্ণকে তো 
আকিতে পারি নাই; তার সারা জীবনের লীলাখেল! পশ্চাতে রাখিয়া 
বাহিরের যে শ্রীকৃষ্ণ হখ-ছুঃখের অনুভূতি নিয়া মুখের হাসি চোখের 
জলে লোকচক্ষে ধর! দিয়াছিলেন, তীহাঁকে নিয়াই এই নাটকের 
অবতারণা করিয়াছি । “সর্বধশ্মীন পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ-_ 
ধার মুখের বাণী, এ কৃষ্ণ তার বাইরের আবরণ) অস্ত্র তাঁকে ভেদ 
করে, প্রিয়জন-বরহে তার ব্যথিত অন্তর আর্তনাদ করিয়া ওঠে 
“ভগবান্‌ এত ভাগ্যহীন !” দেবতার অনন্ত রূপ যদি সত্য হয়, তবে 
এই মসীময় রূপেই বা তার পূজা হইবে না কেন? 


লীলাবসানের অসাধারণ অভিনন্ব-গৌরবের মূলে সর্বপ্রথম "গণেশ 
অপের৷ পাটি”্র বিচক্ষণ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মণ্ডল। ডায়মণ্ 
লাইব্রেরীর অপাক্ষ, “নিয়তি” ও “বীরপূজা” প্রণেতা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত 
কানাইলাল শীল ও গণেশ অপেরা পার্টির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিপদ 
কুমার আমাকে যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছেন, ইহাদের সকলেরই নিকট 
আমি চিরকুতজ্ঞ রহিলাম। ইতি-- 


দোল-পুর্ণিমা, 


সন ১৩৪৩ সাল। 


কুশীলবগণ । 


রিবা 
শ্রীকষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, বস্থদেব, উদ্ধব, কলি। 
শান্ব "** রঃ শ্রীকষ্ণের পুক্র। 
দেবল টু রি বলরামের পুভ্র। 
: স্কুল রর এ শাখের পুলর। 
জরা ্ *-* অনাধ্য-সর্দীর । 
শমীক রর খষি। 
কৌটিল্য *, *- জনৈক ব্রাঙ্ষণ। 
চন্দন' -০- *- এ প্রতিপালিত। 
দুর্লভটাদ রর রঃ নাগরিক । 
শতানীক নি ্ জ্যোতিষী । 


ছুন্দুভি, শুক, দূত, প্রহরী, দ্বারকাবামিগণ, সৈম্যগণ, ধত্থিকগণ, 
যাঁদবগণ, শুদ্রগণ, বাঁলকগণ ইত্যাদি। 


_স্্রী 
গান্ধারী, সাবী। 
জান্ববতী ঃ ৫ শ্রীকুষ্ণমহিষী | 
টির এ রা শাস্থের স্ত্রী । 
ছুর্গামণি রা ১০৮ কৌটিল্যের স্্রী। 
গায়ত্রী রঃ 8 এ কন্যা । 
'অলক্ষ্মী জরাঁর পালিতা | 


প্রতিহারিণী, দেববালাগণ, লিন পুরনারীগণ, এয়োগণ, 
সখীগণ, নর্ভকীগণ, ধ্বংসসঙ্গিনীগণ ইত্যাদি | 





_প্রসিদ্ধ যাত্রাদেল অভিনীভ নূতন নাটক ₹ 
মনুয়! শ্ীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত। সত্যন্বর অপেরাঁর বিজয়-স্তস্ত। 

হ ময়মনসিংহ গীতিকার চির-করুণ কাহিনী মহুয়ার নাট্যরূপায়ন | 
ভূমিহীন মানমধ্যাদাহীন যাযাবর দলের উপর রাজশক্তির নির্যাতন, তারপর 
অদৃশ্ঠ প্রজাপতির তাসের খেল । দৃশ্তে দৃশ্তে রোমাঞ্চ, ছত্রে ছত্রে শিহরণ |. 
বেদের মেয়ে মহুয়া আর রাজকুমার নদেরটাদ- জাতির প্রভেদ, আচারের 
পার্থকা, কিন্তু ভালবাসার দেবত অন্ধ, প্রজাপতির বিচিত্র নির্বন্ধ। পতঙ্গ 
আগুনের বূপেই পুড়ে মরূলো । হুমড়ো বেদের মমতা, পালংয়েব স্ষেহ, 
ধরিত্রী সঞ্জয়ের তপন্যা, কিছুই তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারলো না। 
কে মহয়া? কে নদেরচাদ ? পরিচয় নিন পাটকে। ২৭৫ টাকা | 


জীবন-ুদ্ধ শ্রীনন্দপোপাল রায় চৌধুরী প্রণীত কাল্পনিক নাটক। 

স্থপ্রসিদ্ধ রয়েল বীণাপাঁণি অপেরাঁয় অভিনীত। 
বর্তমান সমস্তামূলক সমাজ-জীবনের নিখুতি চিত্র। জীবন-যুদ্ধে ক্ষত- 
বিক্ষত হয় কারা? মধাবিত্ত ও চাকরীজীবী-সম্প্রদায়। তাঁদেরই মধ্যে 
দেখুন ধর্মপ্রাণ খাঁজাঞ্জির শোচনীয় পরিণাম। পরমাত্ীয় এককড়ির 
স্বার্থসংরক্ষণে চক্রান্ত সষ্টি, ঘ্রণিভ বস্তির গুগডা-আখ্যাত নিরক্ষর গদাধরের 
ম্হাপ্রাণতা, কনিষ্ঠ কুমারের সারল্য ও নিষ্ঠা, রাঁজ। ও প্রজাঁয় ভীষণ সংঘর্ষ 
নাট্যগতিকে করেছে জমজমাট । তাছাড়া খাজাপ্রি-কন্তা মুন্ুয়ীর ভাগ্য- 
বিপর্যয় ও লাঞ্ছনায় অতিবড় পাষাণ হৃদযও বিগলিত হয়। মুল্য ২৭৫ টাকা 











সপ ৬৮১৮ সিপাস্পাপীসটি শী তিপশপশপাশাপিশিল শাাশিপিপশাপাাশীশসপাী 


শত্রআনন্দময় বন্দোপাধ্যায় প্রণীত ত নৃতন এতিহাসিক নাটক . 
হবজ্ছাল্সাভ্ ও্পক্তাস্সাছিত্ড্য 


[ নিউ গণেশ অপেরায় সগৌরবে অভিনীত ] 
অবাঙালী হিন্দু-মুসলমানের বাঁডালী বিদ্বেষণ, রাজকরের নামে নিধিচারে 
বাংল! শোষণ, বাঙালী নারীর মর্যাদা হরণের প্রতিবাদে বাঙলার ছেলে 
বাঙালী প্রতাপের মোৌগলসম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধার্ণ, বাঙলার স্বাধীনতা 
রক্ষায় সূর্ধকাস্ত, হায়দর খাঁ, রূডা সাহেব, মতিয়! বিবির জীবন দান, স্বার্থান্ধ 
শয়তান ভবানন্দের শয়তানি চক্তে বাঙলার পতন। “যে জাতির মনে 
স্বজাতি-গ্রীতি নাই, সে জাতির কাছে স্বাধীনতার কোঁন মুল্য নাই” এই 
কথাটাই নাটকের প্রাণ। ভাবে ভাষায় নাট্যসংখাতে নাটকখানি 
নৃতনত্বের দাবি রাখে । শ্বল্লা়াসে অভিনয় হয়। মূল্য ২'৭৫ টাকা 


ভলীন্লান্বতলান্ 


2৯) 


প্রস্তাবনা । 


হস্তিনাঁর প্রাসাদসন্মুখ 
গীতকঠে কুরুরমনীগণের প্রবেশ । 
কুরুবরমণীগণ ।-_ 
গীত। 


(তার) রহিল চিতার শয়নে | 

গুহে ফিরে ঘাই, বুঝে নিয়ে ছাই, 
দরদর ধার! নয়নে ॥ 

জীবন শুশান, আশা অবসান, 
ললাটে কালিম| ঢালা, 

পরশে লাগিল চির অভিশাপ, 
হাদয়ে দারুণ জ্বাল ; 

শুভ উত্সবে বিভীষিক1 ত্রাস, 
্বজনের ভীতি ধরার নিঃশ্বাস, 

ঘরে পরে শুধু, সহিতে দহিতে, 
চলেছি শুন্য ভবনে'॥ 

| প্রস্থান । 


লীলাবসান [ প্রস্তাবনা । 


সজলনয়নে লক্ষমণার প্রবেশ । 


লক্ষণ! । নেই গো নেই; যেখানকার যা--সব তেমনি আছে, যার 
বড় সাধের সাজানো সংসার, সেই শুধু নেই। এ রক্ত-নিশান সম্রাট 
দুর্য্যোধনের নামের মহিমায় 'এখনও পতি পত, ক'রে উড়ছে, বুক্ষচুড়ার 
দোয়েল শ্যামা এখনও তার নাম গান করে, এ ্বপ্রপুরী তারই কল্পনায় 
গড়া। সব আছে, যার ঘর সেই শুধু নেই। হস্তিনার সম্পর্ক শেষ! 
কেউ নেই আমার- কেউ নেই-_[ ললাটে করাধাতি ] 


ধীরে ধীরেঃশ্রাকষ্ের প্রবেশ । 


শ্ররুষ্ণ। অবসান কুরুক্ষেত্র-র্ণ ; 
নির্বাপিত রঙ্গালয় সম 
হস্তিনার স্থুরম্য প্রাসাদ 
হই রয়েছে দাড়ায়ে। 
থেমে গেছে কলকোলাহল, 
ফুরায়েছে মুরজ নুরলীতানে 
স্তাবকের সঙ্গীতঝঙ্কার, 
হা-হা-রবে সমীর কাদিছে ওই-- 
“নাই-নাই-নাই দুধ্যোধন !” 
লক্ষ্মণ] । নাই নাই নাই ছুয্যো ধন! 
এসেছিল সাথে নিয়া 
শত ভ্রাতা দিকপাল সম, 
নিয়ে গেছে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী 
রখীন্দ্রনিকর ; 
6.4) 


প্রস্তাবনা |] 


শ্রীকৃষ্ণ । 
লক্ষমণ। | 
শীর্ণ । 
লক্ষ্মণ | 


শ্রীরুষ্ণ। 


লক্মণ। | 


শ্রীকষ্ণ। 
লক্ষ্মণ। | 


লীলাবসান 
আপনি কাঁদিয়া গেছে, 
কাদায়েছে শত শত কৌরবরমণী। 
লক্ষ্মণ !-_ম1। 
কি করিলে-কি করিলে বাসুদেব! 
যাও কন্যা, জননীর পাশে। 
কি দেখিতে যাবো বাহ্থুদেব? 
পিতা নাই-ভ্রাতা নাই-__ 
তুমি তো রয়েছ মাতা, 
একাধারে পুভ্র-কম্তা। কৌরবের কুলে। 
যাও-_যাও, মধুমাখা মুখখানি নিয়ে, 
“মামা” বলি দ্াড়াইও 
এ শত বিধবার মাঝে । 
মা-ডাকে পাষাণ গলে, 
ও নামের শীতল প্রবাহে 
ধুয়ে যাবে পতিশোক-জ্বালা । 
ভাষা নাই-_-ভাষা নাই নিষ্ঠুর কেশব! 
মহামানী কুরুকুল 
উচ্চশিরে গেছে যমাঁলয়ে,_ 
মরে নাই তারা, 
মরিয়াছি আমি শুধু আমি। 
তুমি? 
তুমি প্রভূ পূজশীয় শ্বশুর আমার, 
তোমার আশ্রয় বিনা গতি নাই-_ 
মুক্তি নাই মোর, সেই তুমি 


(৩) 


শ্রীকৃষ্ণ । 


গান্ধারী। 
শ্রকঞ্ণ। 


গান্ধারী | 


শ্রীক্ণ। 


গান্ধীরী | 


[ প্রস্তাবনা 


পিতৃহস্তা জ্ঞাতিহস্তারূপে 

অহর্হঃ জেগে রবে সম্মুখে আমার ; 
এ কি মৃত্যু নয় বাস্থদেব ? 

কারে কহ পিতৃহস্তা, ছুলালি আমার? 
পিতা ছুধ্যোধন তব 

হত ওই প.গুবের করে? 

নিক্ষি্ সারাথ আমি। 


গান্ধারীর প্রবেশ । 


নিক্কির সারথি তৃমি? 
জানি তুমি শঠচুড়ামণি, 
ইচ্ছা হয় দিতে আজি নব বিশেষণ__ 
চক্রী, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী তুমি। 
মাতা! 
এ রক্তমাথা যজ্ঞব্দৌী নহে কৃষ্ণ 
তোমার রচনা? কৌরব পাগুবগণ 
উভয়ে আত্মীয় তব, 
পার্থ সখা ছৃষ্যোধন বৈবাহিক । 
কেন তবে ছল কৰি 
নিজে হ'লে পার্থের সারখি, 
কৌববেরে দিলে শুধু নারায়ণী-সেন! ? 
এক] কৃষ্ণ অন্ত্রহীন পাথের সহায়, 
সহশ্র সশস্ত্র কৃষ্ণ ছিল কৌরবের্‌। 
জানি--জানি) 

(৪ ) 


প্রস্তাবনা | ] জীলাবসান 

দেহ ছিল কৌরবের সাথে, 
প্রাণ ছিল অজ্জানের রথে। 

শ্রীকুষণ। মাতা! প্রাণ তো চাহে নি দুর্যোধন, 
চেয়েছিল বাহুবল, সম্রাটের অভিমানে 
মেগেছিল সাহায্য আমার । 
মনে পড়ে কৌরবজননি ! 
একদিন পুত্র তব রুষ্ণেরে করিতে ব্নদী 
করেছিল ছল? সে জানিত-_ 
এই দেহটাই শ্রীরষ্ণ মুরারি, 
পার্থ জানে কৃষ্ণ আছে অন্তরমাঝারে ; 
তাই তে৷। সে চাহে নাই সপ্তদ্বীপা ধরা, 
কষ্ণকনাম কঞ্ণপ্রেম বাঞ্চা শুধু তার। 
রুষ্ণ যদি না থাকিত রথে, 
“কৃষ্ণনাম” চালাই রথ । 

গান্ধারী। তুমি নারায়ণ, জন্ম তব পতিত উদ্ধারে । 
জীবের হরিতে ভার, 
ধরিয়াছ নরের আকার; 
করপুটে ভিক্ষা মাগি 
হর মোর এ দুর্বহ ভার। 
যমের কিস্কর সম একশত পুক্র মোর 
আরও কত আত্মপরিজন, 
সব গেছে-_-সব গেছে, 
হায় হায়, কেহ নাই 
কৌরবের বংশে দিতে বাতি। 


(৫ ) 


শ্রীকৃষ্ণ । 
গান্ধারী। 


শ্রীকৃষ্ণ । 


লক্ষ্মণ । 


গান্ধারী। 


[ প্রস্তাবনা । 


শোন ওই মন্মভেদী করুণ ক্রন্দন; 
পাষাঁণ ফাটিয়া পড়ে, 

মন্মরিয়া শুফপত্রে ওঠে বনস্থলী। 
স্থির হও মাতা! 

স্থির হবো কেমনে মাধব? 
একমাত্র বিস্ফোটকে 

বিষে বিষে জঙজ্জরিত দেহ, 
আমার এ লোল বক্ষঃস্থলে 

শত শত বিস্ফৌোটক ঢালিছে গরল। 
ধর_ধর--ধর তব চক্র স্থদর্শন, 
হত্যা কর আমারে মুরারি। 
আমারও এ ভিক্ষা । 

বাঞ্চাকল্পতরু তুমি, 


মৃত্যুবাঞ্। পুর্ণ কর মোর। 
[ নতজান্ত হইলেন । ] 


ওঠ কন্যা--ওঠ মা আমার ! 
[ লক্ষ্ষণাকে ধরিয়া তুলিলেন। ] 
ও£_-স্পর্শে যেন গরলের জালা ! 
কোথা যাবো-কোথায় শীতল হবো? 
সপ্ত সাগরের জলে 
এ ছুঃসহ অগ্রিতাপ নিভিবার নয়। 
মহাদেবি! চল- চল, 
দুইজনে পশি গিয়া জলে । 
লক্ষণ? শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবধূ? 


( ৬ ) 


প্রস্তাবন। | ] লীলাবসান 


ও:--এই এক মুগ্তিমতী জালা। 

হে কেশব! একি তব ক্র অবিচার? 

এই যদ্দি ছিল তব মনে, 

কৌরবের গৃহ হ'তে 

কন্তা কেন করিলে গ্রহণ ? 

ছুধ্যোধন ছুংশাসনে মারিয়াছ তৃমি, 

কিন্ত এই হত্যা হত্যার চরম । 
শ্রীকুষঃ হে জননি, মোছ আখিজল, 

ধম্মরাঁজ্য সংস্থাপনে কুরুক্ষেত্র-রণ। 

বৃহতের যুপকার্ঠে 

ক্ষুদ্র স্বার্থে দিতে হয় বলি। 

সত্য বটে হস্তিনায় 

বাজিয়াছে মরণের ভেরী, 

কিন্ত বিনিময়ে তার 

বিশ্বময় বয়ে যায় আনন্দহিলোল । 
গান্ধারী। বিশ্বময় বয়ে যায় আনন্দহিলোল, 

তোমার ধন্মের রাজ্য হবে সংস্থাপন; 

মূল্য তার দিবে শুধু অভাগা কৌরব? 
শ্রীকষ্চ ! জননি_জননি! 
গান্ধারী।  জানি--জানি, কণ্ঠে তব মধুর বঙ্কার, 

অন্তরের মাঝে শুধু তীব্র হলাহল। 

তুমি যদি নিরপেক্ষ হ'তে 

বাধিত ন' কুরুক্ষেত্র-রণ, 

মজিত না! সবংশে কৌরব। 


৬৭ ) 


শ্রকৃষ্ণ। 


[ প্রত্তাবন। | 


ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির স্বপনেও চাহে নাই 
স্চ্যগ্র মেদিনী, 

তুমি তার কর্ণরন্ধে, ঢালিয়াছ বিষ। 
আমি যে পাগ্ডবসখা । 

পাগুবের স্বপ্নে মোর নিশি কেটে যায়, 
পাগুবের শুভ কামনায় 

আত্মপ্রাণ দিতে পারি বলি। 
মহাপ্ণপী ছুধ্যোধন, 

ভারে তার টলিত মেদিনী; 
অত্যাচারে ভার 

প্রিয়তমা সখী মোর 

কুষ্ণার নয়নজলে 

ভেসেছিল কুরুস্ভাস্থল । 

মনে নাই কৌরবজননি ? 

মনে নাহ সভামাবে 

দ্রোপদীর বন্ব-আকর্ণণ ? 

ছলে লে মীতুল শকুনি 

হার[ছে পঃগুপগণে 

শ্বাপদসন্কুল বনে 

দিয়েছিল বিদাগ্ধ ঘখন, 

কোঁথা ছিলে কৌরবজননি ? 
জতুগৃহদাহে পাগুবের মৃত্যুবার্তা 
পশেছিল যবে হন্ডিনায়, 

কয় বিন্দু অশ্রজল করেছ বর্ষণ ? 


(৮) 


প্রত্তাবন।। ] 


গান্ধারী । 


লক্ষণ | 
গান্ধারী | 


মূত্তিমান পাপ সম জনে জনে 
সন্তান তোমার, তাই তারা লভিয়াছে 
অকাল-মরণ; এইভাবে বাস্থদেব 
ভারমুক্ত করিবে ধরণী। 

জ্ঞাতি হোঁক্‌, পুত্র হোক্‌, 
যেখানে যে বিষধর ফণী 

সদন্তে তুলিবে ফণা, 

এইরূপে হবে তার রসাতলে গতি । 
তবে তাই হোক বাস্থদেব 
ধর--ধর, গান্ধারীর বক্ষোজাল। 
তোমারে করিব সমর্পণ । 

আছে তব গৃহভরা পত্র-পরিজন, 
এখনও বোঝ নাই 

পুক্রশোকে কি দুঃসহ জ্বালা । 
শোন এই সর্বহার1 গান্ধারীর 
তীব্র অভিশাপ__ 

দেবি! 

এ রসনা প্রাণান্তেও করে নাই 
মিথ্যা উচ্চারণ । 

বাক্য মম অবশ্য ফলিবে, 

যুগ পোঁহাবে না 

ছুই দিনে পাবে প্রতিফল! 
তোমার এ পদ্ম-আখি 

অশ্রধারে ভাঁসাবে ধরণী, 


৬ ৯ ) 


লীলাবসান [ প্রস্তাবনা । 


নৈরাশ্টের হাহাঁকারে 
নিশিদ্রিন যাপিবে তোমার । 
লক্ষণ । জ্লুক--জলুক্‌ দাঁবানল-__ 
গান্ধারী। পাঁপে তাপে পূর্ণ হবে দ্বারকাঁনগর-__ 
নয়নগোচরে তব শত শত পুল্র-পরিবার 
ছাঁগশিশু সম মরিবে অকালে; 
তারপর সোদরের সহ 
তুমি-তুমি অকালে কালের গ্রাসে 
লভিবে বিশ্রাম। হস্তিনায় বাঁজায়েছ 
মরণের ভেরী, আজি হ'তে ছ্বারকার 
ঘরে ঘরে বাজুক্‌ বিষাণ। 
প্রস্থান । 
শরীর | বাঁজ.--বাজ._বাজ রে বিষাণ। 
দুংখ নাই; পুল্র যাক-পত্বী যাক 
ধ্বংস হোক যাদবের কুল, 
ধরায় স্থাপিত হোক ধশ্ম-সিংহাসন | 
উর হিস 
গীতকগে | 'ীবেশ | 


কদক্ষি_ উড ৭) 





 শ্লীত।. 
পথ ছেড়ে দাও, বাণী "কুলে না, 
্ঘ য়ে নাও তে জাল। 
দ্বাপরেব শেষ»/চ্ছালের ক্ষেত্রে 
কলি, যে বীধিয়ে আল। 
( ১০ 


প্রস্তাবন। | ] লীলাবসান 


কালের চক্র ঘর্থররবে ুক্িতে্(নিশিদিন, 
তোমার দ্ত্রার নি যুগ. চক্রের তলে লীন; 








কম্মের শেষ, কাহিনীর শেষ, ডাকিতেছে, মহাকাল । 
[এর 
বহ্ছপা:. ওগো, আমি-ককু করবো? কেউ আছ হজ 
আম কোন্দিফে.যাই ? একদিকে কণ্টকের বন,স্ীর একদিকে বিরাট 
শুন্ত! মরা এখন ইবে না; হন্তিনার এই বিষের বাশী দবারকার 
থরে ঘরে বাজিয়ে যাই, তারপর--তাবরপর ! 


[ প্রস্থান। 


প্রথম অক্ক। 
প্রথম দৃশ্য । 


দারকা- প্রাসাদ । 
জান্ববতী ও দেবল। 


জান্ববতী। ফিরে এলি যেদ্েবল? লক্ষণাকে কোথায় রেখে এলি? 

দেবল। হন্তিনার উপকণ্ঠে। 

জান্ববতী। করেছিম্‌ কিদেবল? পিতৃহার। জ্ঞাতিহার৷ সর্ধহার। 
সে, তাকে একা ফেলে তুই চ'লে এলি? সে বেঁচে রইলো! কি আত্মঘাতী 
হ'লো, একবার চেয়ে দেখলি না ? 

দেবল। পার্লাম না মী- দেখতে পারুলাঁম না। হত্তিনায় প্রবেশ 
কর্তে যাচ্ছিলাম , সম্মুখে দেখলাম, গান্ধারীর হাত ধ'রে রাণী ভাম্সমতী 
কুরুক্ষেত্রের দিকে চলেছে! প্র-লখপকিপ্রিকণন্দৃরি, সই নির্বাক সুখের 
কিক চেয়ে নগয়ভীিভির-হিস্হ্নফ্কিকলিরছেল। মা! সে মুখ দেখলে 
জগতের যত ভাষা সব স্তন্ধ হয়ে যায়। 

জান্ববতী। তাই তুমি চ'লে এলে? 

দেবল। শুধু চলে এলাম? আর্ধ্যাকে মুচ্ছিত অবস্থায় ফেলে-_ 

জান্ববতী। মৃচ্ছিত? 

দেবল। মুচ্ছিত না হ'য়ে উপায় আছে মা? আমি পাষাণ, তাই 
পা দুটোকে চালিয়ে নিয়ে এসেছি, তুমি হ'লে পারতে না। রন 
ফিতর যখন-ওদখলাদ- কাঁতাযেো কাতারে-কুকনারীগঞহসামীর চিজ 


(১২) 





জান্ববতী। ভাল কর'নি দেবল! 

দেবল। তোমরাও'*ভাল কর নি দেবি! কৌরবকুল হ'তে কন্তা 
এনে কৌরবকে এমন সবংশে বধ করা 

জান্ববতী। দেবল! এ শ্রীরুষ্ণের মহাযজ্ঞ, তোমার আমার এখানে 
কোন কথা নেই। 

দেবল। জানি; অল্পবুদ্ধি আমি, তবু বেশ বুঝি, এই হত্যালীলার 
অস্তরালে উ ধর্মরাজোর মঙ্গল-দীপ জল্ছে। নি উর 








জিন 'সৃতুড- ভোঁক্‌। রি নি অপরাধে-ওতাঁমার-লক্ষণীন্ক 
জীবন্ত -সমখি..কেন, দিল আ? 

জান্ববতী । যুপতি কোথায় দেবল? কি অবস্থায় দেখ তাকে? 

দেবল। দেখি নাই, এঁ দুটি দৃশ্য দেখেই এই চোখ ছুটে! ঝল্সে 
গেছে। ওঃ, কি 'নিষুর এই মাজষ! 

জান্ববতী। যাঁও দ্রেবল--যাঁও); আমার ভূল হয়েছিল তোমাকে 
পাঠানো । তোমার পরিবর্তে যদি এঁ মুকুলকে পাঠাতাম, সে যছুকুল- 
লক্ষ্মীকে পথের মাঝে ফেলে আস্্‌তো। না, আর যছুপতিরও একটা সংবাদ 
নিয়ে ফিরে আস্তো!। কি যে দুশ্চিন্তা এই হৃদয়ের মধ্যে, তোমার 
তা বোঝবার শক্তি নেই । 


সাত্যকির প্রবেশ । 


সাত্যকি। মা! তোমার নব্প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের চূড়া ভগ্র। 
(১৩) 


লালাবসান [ প্রথম অঙ্ক । 


জান্ববতী। তগ্র? কিসে, কেমন ক'রে? 

সাত্যকি। অকারণ; ঝটিকা নাই, বাত্যা নাই অকস্মাৎ সোনার 
চূড়া ভেঙ্গে মাটিতে-গড়িয়ে পড়লো৷। দ্ীড়িয়ে দেখলাম, মন্দিরের উপর 
দিয়ে একটা পেচক গন্ভীরত্বরে ডেকে চ'লে গেল। 

জান্ববতী। দিবাভাঁগে? 

সাত্যকি। প্রখর স্্যালোকে। 

জান্ববতী। সাত্যকি! সাত্যকি! হন্তিনার সংবাদ জান? 

সাতাকি । কৌরবকুল নিঃশেষ ! 

জান্ববতী । তারপর? 

সাত্যকি। তারপরের কথা কুমার দেবলই ভাল জানে । 

জাম্ববতী। এই মূর্ধকে পাঠিয়েছিলাম লক্ষণার সঙ্গে। অকন্মণ্য 
বালক যছুপতির কোন সংবাদ তো আনে নি, উপরন্ত লক্ষণাকে হস্তিনার 
উপকণ্ঠে মৃচ্ছিত অসহায় অবস্থায় ফেলে মুখ ঢেকে পালিয়ে এসেছে । 

সাত্যকি। ছিঃ-ছিঃ, করেছ কি কুমার? যুদ্ধকেই তোমার ভগ্ব 
জানি; হস্তিনার শৃন্যপুরীতে আর তো যোদ্ধা নেই, কেউ তোমার দিকে 
তরবারি নিয়ে ছুটে আস্তো না। তুমি এখনো নিশ্চিন্ত রয়েছ মা? 
হন্তিনার উপকণ্ঠে মুচ্ছিতা যাদবের কুলবধূ, আর তুমি এখনো নিশ্চিন্ত? 
আমি এখনি যাচ্ছি মাকে ফিরিয়ে আন্তে__[ প্রস্থানোগ্যোগ ] 

দেবল। ন1যেতে পাবে না। 

সাত্যকি। পথ'ছাড় কাপুরুষ! 

দেবল। কাপুরুষ বল-__ভীরু বল-নুশংস ঘাতক বল, তবু যেতে 
পাবে না। 

জান্ববতী । তোমার লঙ্জা হচ্ছে না? অভাগিনীকে পথে ফেলে 
পালিয়ে এসেছ-_ 


(& ১৪ ) 


প্রথম দৃশ্ত | ] লীলাবসান 

দেবল। পালাই নি মা! কার ভয়ে পালাবো? 
এক ফেলে এসেছি মর্বার স্থযোগ দেবার জন্য । 

সাত্যকি। কেন? 

দেবল। কেন? তুমি কি বুঝবে বীর? তুমি রণক্ষেত্র চেন, তরবারি 
চেন, মান্চষের অন্তর তো চেনো! না! যে জাল তার অন্তরের মধ্যে আজ, 
তার কাছে মৃত্যুযন্ত্রণা তুচ্ছ, মর্তে দাও--তাকে মর্তে দাও; সে 
বাচুকযদুকুল রক্ষা হোক্‌। 

জান্ববতী। দেখছে! কি সাত্যকি? যাও; এ সঙ্গে যছুপতির 
ংবাদটা-_ 

দেবল। যেও না সাত্যকি! 

সাত্যকি। স্তব্ধ হ্‌, ভীরু! 

দেবল। এর! শুধু এক কথা জানে__ভীরু। মা! তোমায় অন্ুরোধ' 
কর্ছি, পুক্রনধূর মায়! ত্যাগ কর--তাকে যর্তে দাও। যাদ জ্ঞাতশোকে 
বুক ফেটে না মরে, গলা টিপে মেরে ফেল-_-একদিনে তার মম্মভেদী 
ভ্রন্দনের শেষ হ'য়ে যাক । তুমি তো শোন নি? আমিযে শুনেছি সে 
কাম্না। ও, এ তোমাদের কি নিষ্ঠুর দয়া মা? 

সাত্যক্কি। কুমার! তোমার পুরুষ না হ'য়ে নারী হওয়াই উচিত 
ছিল। ভাবতে লজ্জ। হয় যে, মহাবীর বলরামের পুভ্র এমনি দুর্বল 
35554 

 প্রস্থান। 

সী সপ 

দেবল। ফেরাঁও মা_সাত্যকিকে ফেরাও, না হয় তার সঙ্গে 
বিষ দিয়ে দাও, বুঝতে পারুছো। না, এতে উভয়তঃ মঙ্গল। তোমার 
লক্ষমণাকে তুমি ফিরে পেতে পার, কিন্তু সে হাস্তময়ী প্রতিমাটী তো আর 


(১৫ ) 
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পাবে না; সে মরেছে । হস্তিনা থেকে যদি কেউ ফিরে আসে, সে 
এক রাক্ষপী। তোমার মন্দিরের চূড়া ঝটিকায় ভাঙ্গে নি মা, ভেঙেছে 
তারই নিঃশ্বাসে । 
জান্ববতী। দেবল! দেবল! কি ব্ল্ছে৷ তুমি? 
দেবল। ঠিক বল্ছি। অন্ধ তুমি, তাই ভবিষ্যতের একটা রেখাও 
দেখ তে পাচ্ছ না। আমি দেখছি, সোনার দেউলে একটা পিশ।চী এসে 
দাড়িয়েছে। 
জান্ববতী। মিছে কথা, এ হ'তে পারে না। 
দেখল। যদি হ্য় তখন মনে ক'রে কি বলেছিল দেবল। 
| প্রস্থান । 
জান্ববতী। চিন্তা_শুধু চিন্তা! নারায়ণ! তোমার ইচ্ছ। তুমিই 
জান। 
| প্রস্থান । 


ছ্িতীক়স দৃষ্থ্য । 
কৌটিল্যের বাটার সম্মুখ | 


দরে এয়োপনের-প্রকেশ। 
একফ়োগপণ1- 


গীত। 


উল দিয়ে আয় লো সখি জল, আইতে ফাই। 
ভাঙ্গ! কুলোব আদব বড় (রা তি ত হবে ছাই ॥ 


সম্যিমামার এ বাদরমুখো! বর, 
লগ্্ী নিতে এসেছে লে! ওই বামুনের ঘর; 
7৮ ষ্ তে 
রূপেব (৮৫ এক ঢেঁকি, বুদ্ধি সবই মেকি, 
পেটটা /জাড়! পিলে যেমন, বিদো তত নাই। 
প্রস্থান । 
কৌটিল্য ও চন্দনের প্রবেশ । 


কোৌটিল্য । নাও-_এইবাঁর পথ দেখ। 

চন্দন। সেকি পিতা? 

কৌটিল্য । ঠিকই বল্ছি বাবা। এলে-__জামাই আদরে খেলে দেলে, 
ফুরিয়ে গেল, আবার কি? ঘরে সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যোগাড় 
করছি, আর তো বাবা তোমাকে রাখা চলে না-_বুঝলে কি না! এতদিন 
কোন্‌ কালে তল্পী গুটাতে হতো, কেবল ব্রাক্মণীর একট মায়! পড়েছে । 
পাও হোক্‌, নিজের হাতে মানুষ করেছে কিনা! এই আর কি। 





লীলাবসান [ প্রথম অঙ্ক। 


চন্দন । নত হ'লে নিতান্তই আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছের্দ পিতা? 

কৌটিল্য। আর বাবা, ও সম্বোধনট। থাক্‌। তা হূমলে এস এবার! 
আমার অনেক কাছ । মেয়ের বিয়ে তো নয়, সাতজর্মের কম্মভোগ 

চন্দন। তা হ'লে এ বিবাহই স্থির? / 

কৌটিল্য । শোন কথা, আজ বাদে কাল বিশে যে! 

চন্দন। পিতা! আঁঘি এ বিবাহ হ'তে দেবো না-_কিছুতেই না) 
আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি এ অন্যায়ের /লা টিপে ধর্‌ধো। এর 
জন্য যদি আমায় অস্ব ধরতে হয়, তাও /ধর্বো; তবু এ অবিচার 


/ 


আমি সইবকো না। / 

কৌটিল্য। অবিচারটা কিসে হো শুনি? 

চন্দন। বুকে হাত দিয়ে নিজের্কে জিজ্ঞাসা কর। অবিচার নয় 
পিতা? বাল্যকাল হ'তে আম্যর্দের কানে,কি মন্ত্র তোমরা ঢেলে, 
দিয়েছে? যে আশা এই তরুণ মনের মধ্যে আজ বদ্ধমূল হ'য়ে গেছেন 
তাকে অঙ্কুরিত করেছ ডোর! । জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গেই আমি জেনেছি 
_-গয়ত্রী আমার ক্্ী,/সে জেনেছে আমি তার ্বামী। 

কৌটিল্য। দে/ বেশী ঘটাঘণাটি ক'রো৷ না বল্ছি। কেন কেঁচো 
খুঁড়তে সাপ বের্বে? যাওঘাও, ঢের হয়েছে । পথ থেকে কুড়িয়ে 
এনে খাইয়ে পরিয়ে মানব করা হয়েছে, এই ঢের। আনার বামন 
য়ে চর্ম ধরতে যাও দেন! 
- চন্দন। সহসা আমি এমন কি অপরাধ করেছি পিতা, যার জন্য 
তোমার শ্েহের ছায়ার আমি আর আশ্রয় পাবো না, তোমাদের 
গৃহের দ্বার আমার কাছে রুদ্ধ, আর তোমার কন্তার আমি এতই অযোগ্য ? 
ব্ল--অপরাধ হয়, মাথ! পেতে দণ্ড নেবো । 

কৌটিল্য। অপরাধ তোমার নয় বাধাজি-_তোমার জন্মের | 


(১৮. ) 
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চন্দন । জগ কি? ।-ক বল্‌লে পিতা? অপরাধ আমার জন্মের? 

কৌটিল্য। ই--অপরাধ তোমার জন্মের। এতদিন জান্ক্তাম না, 
তাই ঘরে ঠাই দিয়েছিলাম; এইবার জেনেছি, আর আমার ঘরে 
তোমার স্থান নেই। 

চন্দন । কি জেনেছ ব্রার্থণ? বল-উতকগায় আমার প্রাণ 
ওষ্ঠাগত; বল, আমি কে? 

কৌটিল্য । তুমি শূদ্র। 

চন্দন! কি? কি? আমার যজ্ঞনুত্র মিথ্যা? আমার সায়ং-সন্ধ্যা 
গায়ত্রী উচ্চারণ মিথ্যা? আমার এতদিনের ।স্থুখ-স্বপ্ সবই মিথ্যা 
ব্রাহ্মণ? আঁমি শর? পায়ে ধরি তোমার ব্রাঙ্গণ অসার জনরব শুনে 
আমায় পজাঘথাত ক'রো না। [ পদধারণ ] 

কৌটিল্য। দিলে ছুয়ে অস্পৃশ্য শৃদ্রটা; আবার অবেলায় স্নান 
করুতে হবে। ্‌ 

চন্দন। আমায় স্পর্শ করাও মহাপাপ? কেন ত্রাণ? আমার 
জন্মের ইত্তিহাস যাই হোঁক্‌, আশৈশব তোমারই গৃহে লালিত-পালিত 
হয়েছি-_-তোমাদেরই আচার-নিষ্টায় মান্তষ হয়েছি--ততোমাদের দেওয়া 
যজ্ঞত্র এতকাল বহন করেছি, তবু আমি ব্রাহ্মণ নই? 

কৌটিল্য । না বরে বাপু, না; ব্রাহ্মণ হওয়াটা মুখের কথা৷ কিন! ! 

চন্দন । যথেষ্ট হয়েছে, তোমার সঙ্গে আর আমার কোন কথা 
নেই ব্রাঙ্গণ! আমি একবার গায়ত্রীকে চাই। 

কৌটিল্য । হবে নাহবে না, তার সঙ্গে শূদ্রের কোন কথ! 
থাকৃতে পারে না। 

চন্দন। শুধু কথ কি কব্রাক্ষণ? আমি তাকে হাত ধ'রে আমার' 
সঙ্গে নিয়ে যাবো_-বনে হোক্‌, বুক্ষতলে হোক্‌। 


( ১৯ ) 
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কৌটিল্য। বল কি ছোকরা? অতখানি এগিয়েছ? তাঁর আগে 
তোমায় মায়ের পরিচয়টা একবার নিয়ে এস! 
চন্দঘন। কে আমার মা? 
কৌটিল্য। একটা কুলট! ব্রাহ্মণকন্ত]। 
চন্দন। পৃথিবী! তুমি এখনো আছ? ফেটে চৌচির হয়ে যাও 
নি? আমার এ কলঙ্কিত মুখটা কোথায় লুকাবো ? দিবালৌকট। 
নিভিয়ে দাও ঈশ্বর, আমি একটু আত্মগোপন করি। ওঃ একদিনে 
সর্বহারা__-এক মুহূর্তে শেষ (কি-কারসি-নাগুলে-বিশিক পিউ 
হু, দেহের মান ছিডভে-পে- ছজিয়ে দেকে”থ না প্রমাণ চাই- প্রমাৎ 
দিতে হবে। 
কৌ্টিল্া- প্রদ্ষীণ-চাই.2-.--এফশ 
উন্দঘ:; ন:-য:৪--তৃমি-যান-আরিশশক তোমাদের বিশ্বীস.ক নে 
ষ্ি- উঠেছি, ১-আন9. -িশ্ী- লিজা চল্রাম-ঠিযাও পিতা, কোন 
অভিযোগ নেই আমার। স্পর্শ করতে পারবো না, দূর থেকেই প্রণাম 
কর্ছি। [ নতজান্চ হইয়া প্রণাম করিল । ] 
গা আপদ গেল। [ প্রস্থান । 
চন্দন। সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই পৃথিবীর অবিরাম কম্ম- 
কোলাহল কাল যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে।, ” এ পরভাছের 
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রাজে-কি--যহপ্রজয-হ-য়-পছে কেউ, রাখে না ।---ওইুন্থরু 1. 
,এসআমর-.কি. করলে+1 হতাঁশভাবে উপবেশন | ] স্ঠ £ 


গায়ত্রীর প্রবেশ । 
গায়তী। এ কি, চন্দন? এখানে এমনভাবে ব'সে কেন? 
( ২০ ) 


ঘিতীয় দৃশ্। ] লীলাবসান 


চন্দন। স্পর্শ ক'রে! ন] গায়ত্রী, মুখ ফিরিয়ে থাক। মুখে কলঙ্কের 
ছাঁপ দেখছো না? যাও-_যাও গায়ত্রী, আমি তোমার কেউ নই। 

গায়ত্রী। তুমি কেউ নও? তবে কে আমার চন্দন? একদিনের 
কথা তো নয়। এ যে আশৈশবের বন্ধন । 

চন্দন । ভূলে যাঁও। 

গায়ত্রী। এ তোমার কি অভিমান চন্দন? ছায়া কি কায়াকে 
ত্যাগ করতে পারে? ছিঃ, ওঠ--ওঠ! বিশ্বাস কর--আমাঁর মুখের 
দিকে চাওঠ আমার অন্তরটা তলিয়ে দেখ, আমি জীবনে মরণে 
তোমার । 
চন্দন । [ উঠিয়া 10 





যে আর একজনের কঠে বরমাল্য দিতে চলেছ গায়ত্রী! 

গায়ত্রী। জানি, তাই তোমার অভিমান। চন্দন! তুমি কি মনে 
কর, আমার জীবন থাকৃতে আর একজনের কগলগ্না হবে।? 

চন্দন। | সাশ্য্যে ]হবে না? 

গায়ত্রী। না। 

চন্দন। ভাল করে বুঝে দেখ গায়ত্রী! এ ভূল একবার কর্‌লে 
আর আর সংশোধন হবে নাী। আমায় বিবাহ করলে তোমায় আধ্য- 
সমাজকে ত্যাগ করতে হবে__পিতা-মাতাকে ত্যাগ কর্‌তে হবে। 

গায়ত্রী। কেন চন্দন? 

চন্দন । কারণ, আমি শূদ্র_অস্পৃশ্ত | 

গায়ত্রী । শুদ্র! তুমি শুদ্র? 

চন্দন। শুধু তাই নয় গায়ত্রী! বু আক্াজত্শাঘা-খাকেন 

( ২১ ) 
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ঠেস হেয় লজ পুক্র। 

গায়ত্রী! চন্দন- চন্দন! এ কি সত্য কথা? এ যে বজ্রাঘাতের 
মৃত ভীষণ-__হলাহলের চেয়েও তীব্র! তার চেয়ে আমার গলা টিপে 
মারুলে না কেন? অন্পৃশ্ত শৃদ্র গণিকার পুত্র তুমি, এতদিন ছল ক'রে 
কেন আমাকে অন্তরের মাঝখানে সিংহাসন জুড়ে বসেছ? 

৮ন্দন। স'রে যাচ্ছ কেন গায়ত্রী? আমি যাই হই, আশৈশব 
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তবে আজ আমায় দূরে রাযি রাখছে৷ কেন গায় ? 

গায়ত্রী। চন্দন-_-! 

চন্দন। এস প্রিয়তম, হাত ধর আমার; পৃথিবীর শেষ প্রান্তে 
সমাজের বহির্দেশে এক নৃতন রাঙ্গ্য স্থাপন ক'রে আমর। বাস করবো । 
এস-- [ হাত ধরিতে অগ্রসর |] 

গায়ত্রী। [কিঞিৎ পিছাইয়া ] নানা, আমি বর্ণশরেষ্ট ব্রাহ্মণের 
কন্যা, এক শূত্রের হাত ধ'রে__ছিঃ-ছিঃ, তুমি যাও) তোমার কথা আমি 
তুলে যাবো । ওগো সর্ধসাক্ষী দেবতা! এ আমার কি সর্বনাশ করলে! 
আমি যে সমুদ্রের কূলে এসে পৌছেছি! আমায় পথ দেখাও_-আমার 
শৈশবের স্বপ্র ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দাও [ প্রস্থানোগ্চোগ ] 

চন্দন। গায়ত্রী--! 

গায়ত্রী। কেন ডাকৃছ চন্দন? আর আমায় প্রলোভন দেখিও না, 
আমি পাগল হ'য়ে যাবো । বল তুমি, আমি যাই । আমার পায়ে লোহার 
বেড়ি পরিয়েছ তুমি) খুলে দাও চ্বন! বল, আমি যাই 


চন্দন। [রুদ্ধকঠে ] [তরে যর আমারই” শ্বৃতিচিহট)] 





হা এ হা 
৯ অযথা সস বা শি পান 


রা (২২) 


তৃতীয় দৃশ্ত। ] লীলাবসান 


নিয়ে যাও গায়ত্রী। এই হযজ্ঞোপবীত আজ নিক্ষল; এই 

ক'রে তোমার ম্ণিবন্ধে রাখী” বেঁধে দিয়ে গের্লাম, ঘেদিন তুমি 

আর আমার গাক্বে না, সেইঈদ্রিন”ঘর্ট রাখী খুলে এ প্রভাসের জলে 

ভাসিয়ে দিও-_[ মণুবন্ধে বাঁধিয়া এইবার যাও গায়ত্রী, স্থখী হও) 
গায়জীা চন্দন! তবে চলুলাম.; ফ্দিয়_ 

[গায়ত্রী কাদিতে কীদদিতে জে গেল, চন্দন 'একদুষ্টে 
তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার ছুই চক্ষু বহিয়া 
জলধার! পড়িতেছিল; পরে সে অশ্রু মুছিতে 
মুছিতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল । ] 









তুতীব্ব/দৃস্থয । 
রথ 
গীতকণ্ে দ্বার্ক্লাবাীগশের প্রবেশ 
দ্বরকাবীত্বীগণ ।-__ 
গীত। 
ও দ্বার! রে, একি হ'লো, ত্তুদ্ধ মহা । 
আকাশ ভেঙ্গে নাস্ট্টে- প্রা, উপড়ে ফেলে শাল তমাল। 


বিনা মেঘে বজ ডাকে, ্ত্" উথলে দিলে সাগরটাকে, 
পিঠের উপর পড়ছে শিলা ( বেন) নাসের তাল। 


হায় হায় সব ফর্প হ'লো, রইলো! ০ 
জুট,লো” এসে ভুমিকম্প, দ্বারাবতীর হাড়ীরহাল। 


| প্রস্থান । 


লীলাবসান [ প্রথম অঙ্ক। 


দেবলের প্রবেশ | 


দেবল। অকন্মাৎ একি মৃহাপ্রলয়। শিলাবৃষ্টি ভূমিকম্প, বভ্রাৎ 
সব ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত এসে আক্রমণ করেছে। দরিদ্রের পর্ণকুটা 
ধনীর প্রাসাদের সঙ্গে এক মাঁটিঘত গড়াগর্ডি যাচ্ছে। একি ভয়া 
মৃত্তি তোমার রুদ্রদেব? এত ক্ষুধা যদি ঠ্োোমার, আমায় গ্রহণ ক 
রাক্ষস, দ্বারকাঁকে বাঁচতে দাও । হাঁয় ছার্ীকা! স্বর্ণপ্রস্থ সাঁগরমেখল1 
জননী আমার, বুঝি আজ তোর সব শোঁধ। 


তকণ্ঠে ুন্দুভির/প্রবেশ | 
ুন্দুভি।_ 
গীত 


আমি গাহিব শেষের গান। 
ভাঙ্গিযা চবিয়া দলিয়! মৃখিয়! গ্ররল করিব পান ॥ 
আমি চুমু্বে শুধিব সিদ্ধ 
আমি বজ্রনিপাতে পর্ণিমা-রাতে নিভাইব এ্রধা-ছন্দু 
(শেষে) প্রয়-প্লাবনে ভানিয়া, 
(আমি) ল-খল বাবো হাসিষা, 
স্তিব পাতায়।ন্বপ্রেৰ রেখা রহিবে বর্তমান) 


[ প্রস্থানা। 
দেবল। কার প্রেতাত্মা তুমি? কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ, কেশী, 
বৃত্রান্তরর না ঠবজর১ জিজ্ঞাসা করি? কেউ ই 
দেখলাম? এক পণ স্বর্গে আর এক পা মর্তে। ভীষণ _*লোমহ্র্য 
বিচিত্র । নানা, আমি কি ম্বপ্র দেখছি? 
( ২৪ ) 


তৃতীয় দৃশ্য ।] | লীলাবসান 
-শ্লীতিকঠ্ে শুক ও সারির প্রবেশ।। 


শুক ও সাঘ্বি।__ 


এ তিনটি 
ধরার বোবা! 





শকুণি মামার পাশার্ন চাল, 
4 
ক্ষত্রুলের মুবল কাল, 
ত্রিনয়নে আত্ীপোর1/ত্রুদ্ধ মহেশের ॥ 


| প্রস্থান । 
শশব্যস্ত। গায়ত্রীর প্রবেশ । 


গায়ত্রী। পালিয়ে এসেছি ব্রমাল্য অর্ধেক দেওয়া হয়েছিল, 
বাকিটা দিতে পাবর্লাম না) একখান করুণ মুখ মনে পড়ে গেল 
পালিয়ে এলাম । এবার কেন্দিকে যাই? রৈবতক পাহাড়ের চূড়ায় 
উঠে প্রভাসের জলে ঝাপ পা না শি. বৃষ্টি মাথায় ক'রে উন্কার 
মত ছটবো? তাই যাই-_দেঁখি যদি দেখা পধুই তার! ব'লে যাবো__ 
ইহলোকে নয় বন্ধু, পরলোক তোমার অখ্বকষায় থাকবো, আমি 
আগে যাই, তুমি আমার গিশ্চাতে এস। [প্রস্থানোছ্যোগ ] 
দ্বেবল। কে তুমি না 
গায়ত্রী। তাই তো, 
দেবল। কোথায় 
গায়ত্রী। এই ছু 
মায়া করে পুরুষ? 










এখানেও বাধা ! 

হু বালিকা? মব্ুবে যে! 

[গে যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে,সে কি জীবনের 
যই আমি.চাই.]. | 


লীলাবসান [ প্রথম অঙ্ক । 


দেবল। কেনভগিনী! এই অপরিণত বয়সে পৃথিবীর এমন) 
স্বন্দর আলো বাতা এতই কি অসহা তোমার? কারণ কি ভগিনী? 
বল- প্রতিকার করবো, | 

গায়ত্রী। প্রতিকার; করবে? তুমি ?,বিশ্বীস করি না। তুমি তো 
পুরুষ; তোমাদেরই গড়া শাস্ব, তোম্দৈরই গড়া সমাজ ; তোমব 
তো নারীজাতটাঁকে কারণে অকারণে অষ্টপ্রহর কশাঘাতের বব 
করেছ ; ব্রাহ্মণ শূড্ তোমাদেরই তো! শ্রেণীবিভাগ | যাও, আমি » মবুবোঁ : 
পার তো আমার মৃত্যু-সংবাদট। আমার পিতামাতাকে দিও । 

দেবল। তুমি কে? 

গায়ত্রী। তুমি কে? 

দেবল। পথিক। 

গায়ত্রী! পথিক যদ্দি, তোখার পথ ধ'রে তুমি চল, আমার জ 
লামায় যেতে দাও। [ অগ্রসর, হইবার উপক্রন করিল, দেবল গথ 

গুলিয়া দ্রীড়াইল। ] ছাড়া এ ভিন্ন আমার দ্বিতীয় পন্থা নেষ। 
বং অবুঝ হচ্ছ পুরুষ? আমার স্বাখার উপর শাণিত খড়গ ছলে, 
এক মুহ্ুর্ভের বিলম্ব অইনে না। [ ৃ 

দেবল। বুঝেছি, ভগিনী, তুখি একটা নিরাপদ আশ্রয় চাও। 
দির্নী তুমি; আর্মি তোমায় এমন আশ্রয় দেবো, যেখান থেকে সমাজ 
তা তুচ্ছ, যমও ?তামায় ছিনিয়ে নিতে পাবুবে না। 

ডি বোঁথায় এমন আশ্রয় পথিক? 

দেবল। দ্বারকার রাজপ্রাসাদে । 

গায়ত্রী। বে তুমি কে? 

দেবল। [মামি মহাত্মা বলরামের পুত্র 'দেবল। 

গায়ত্রী | / কুমার দেবল? মহত্ব যার দেশ্বিখ্যাত, দয়ার যার[সীমা 


২৬) 


চতুর্থ দৃশ্য | ] লীলাবসান 


নাই, সেই আমার সম্মুখে! তবে আশ্রয় পেধ়ছি ভগবান! ভাই, 
আমার হাত ধর-_তোমাঁদের /আশ্রয়ে আমাকে] স্কান দাও । 

দেবল। এস ভগিনী, ছুর্য্যোগের মধ্যে মহার্ঘ মণি কুড়িয়ে পেয়েছি 
সাদরে গ্রহণ কর্লাম। 






[ গায়তী নই 


চতুর্থ দৃশ্য ॥ 
পথ। 


জরা ও অলক্ষ্মী ৷ 


জরা । এইখানে--এম্নি সময়ে; ঠিক এসে পড়েছি। এ নদী 
তর্-তর্‌ ক'রে বইছে, ঢেউগুলো। পুক্রহারা মায়ের মত তীরের উপর 
আছড়ে পডছে, আর এ ঘন বন কুঘ্াসা মুড়ি দিয়ে ধ্যান করছে; 
ঠিক এসেছি। সেদিনও এমনি কুয়া ছিল, ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল, 
নদীর জল উথাল-পাতাল করুছিল, আর তুই এখানে তীরে ব'সে 
অঝোরঝরে . কাদছিলি ; দেখে দয়া হ'লো, বুকে তুলে নিয়ে গেলাম। 
কে জানতো, তোর অপন্ধী নাখ এমন অক্ষরে অক্ষরে ফল্বে! 

অলক্ষমী। বাবা! 

জরা। চুপ২চুপ৬ ও ভাক আর ডাকিস্‌ নে! বুকটাকে অনেক 
দনের চেষ্টায় পাষাণ করেছি, ফেটে চৌচির হয়ে যাবে । আয়_ 
এগিয়ে আয়! 


লীলাবসান [ প্রথম অন্ক। 


অলম্দ্রী। আর কতদূর যাবো বাবা? 

জরা। আর যেতে হবে না; এইখান থেকে তোকে কুড়িয়ে 
নিয়েছিলাম, আজ এইখানেই বিসজ্জন দিয়ে গেলাম। 

অলক্মী। কেন বাবা, আমি কি করেছি? 

জরা। কি করেছিস? আমার সর্বনাশ করেছিস । সর্বনাশী 
এই জন্যই তোর নাম কেউ মুখে আনে না। আমার ঘরভর। ছেলে- 
মেয়ে, মাঠতরা শস্য, বুকভর! শান্তি ছিল,_ছু'টে! দিন গেল না, সব 
ফর্সা করে দিলি! যমের কিস্করের মত দু'ছুটো ছেলে মুখে রক্ত উঠে 
ম'রে গেল, গৃহিণী শোকে ছুঃখে অন্ধ হ'য়ে নদীতে ঝাঁপ দিলে, ঘরে 
আগুন লেগে মেয়েটা শুদ্ধ, পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। আর না, খুব 
হয়েছে রাক্ষসী ! তুই থাক্‌, আমি চল্লাম। 

অলক্্ী। বাবা! বাবা! 

জরা। আবার? চুপ চুপ! এখনও খাড়া আছি, আর একবার 
ডাকলে পৃাথবী অন্ধকার হ'য়ে যাবে। ভয় কি মা--ভয় কি? যার 
কেউ নেই, ঈশ্বর আছে তার। তাকে ডাকৃ--ভান্চে ডাক; এ নদীর 
জলে আছে সে, এঁ বনের মধ্যে গাছের পাতায় সে বসে আছে। 
তার কাছেই তোকে রেখে গেলাম। 


অলন্দ্পী। আমায় ফেলে যেও না, এ অন্ধকারে আমি কোথায় 
যাবো? 

জরা। যেখানে ইচ্ছ1। নদীতে ঝাঁপ দে, আকাশে উড়ে ষা। 
বাঘের মুখে মাথা গলিয়ে দে; নয় তো খুঁজে দেখত কার সোনার 
ংসার স্থখ-শাস্তিতে ভ'রে উঠেছে, কার ঘরে লক্ষ্মী উছলে পড়েছে; 
সেইখানে যাছু' দিনের মধ্যে সংসারটাকে চ'ষে ফেল্‌। পৃথিবীতে 
যখন আর লক্ষ্মীর চিহ্ন থাকৃবে না, তখন নিজের মাথ! নিজে কামড়ে, 


(২৮ ) 


তুর্থ দৃশ্য । - লীলাবসান 
থাস। অলক্ষী!। রাক্ষপী! কেন আমার সর্ধনাশ করলি? আমি 
যে তোকে মাথায় ক'রে রেখেছিলাম ! 

অলম্দ্রী। ওগো, বিশ্বাস কর, আমি কোন দোষে দোষী নই | 


টির রা 478% স্৬এঞ্লিও গা ৬ ও ৮৮ দলা আরামে, ০4৫৯ আগে 


বাপ. এ. নায়, দিয়েছে, অনক্মী, ভই-বাই-দূুলূর-করো ক্স 
একুল! ফেলে. যেও... মমি তোমার অভাপিলী-কন্ত++-০যআল 


যেও না]. বাবারা তূলুষ্ঠিতা হইল। ] 

জরা। কত সয় আর? ভগবান! পাঁষাঁণ কর আমায়_-পাঁষাণ 
কর! মা। আমার সধত্ববদ্ধিত বিষবৃক্ষ! কোথায় রাখবো তোকে? 
আমার ঘর নেই__আশ্রয় নেই; বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু তোকে রেখে 
যাচ্ছি ভরা বিশ্বের করুণার দ্বারে। 





| প্রস্তান । 
অলক্ষ্মী ।-_ 
গীত। 
এক রগাঁশুধু একা । 
'অস্থুখে ওই মরণ-সাগর পিছনে বনানীরেধা)।.. 
+ ৃষিভরটে-প পানীয় লাঙ্গিয়। ঘুরৈছি সরল 
ফিরেছি -ব বাখিত ২ সাধে থে নিয়েশীয-দুজনে- আরিভুল7 ৯ 
কহে সাই কথা, খোলে নাই দ্বার, 
দেয় শি টক, নয়নের ধার, 
ঘুণা-সম্ক-পণয়ে জনম পোহালৌ;স্ত্র বুঝি ললাট-লেখ|। 


| প্রস্থান । 


( ২৯ ) 


পঞ্ম দৃশ্য | 
ছারক1-_-অন্তঃপুরস্থ গ্রকোট ! 
জান্ববতী ও শতানীক । 


শৃতানীক। কেন আমায় ডেকেছ মা? 

জান্ববতী। আহ্ন ব্রাঙ্গণ, এববার ভাল ক'রে গণনা করতে হবে 
ক” দ্রিন ধ'রে মন্টা বডই চঞ্চল হয়েছে ; নিদ্রায় ছুঃক্বপ্র দেখি, জাগরে 
চোখের উপর নানা অমঙ্গলের ছাব ভাস্তে থাকে । 
্ধীক | মের -কিকৰি । 














আজও তার দেখখ নাই । থেকে থেকে কের্সণি মনে হচ্ছে, যছুবংশে 
দে প্ুতপ্রদীপ নির্বাধণোন্সগ | 
শতানীক । টান্রিলারর তি 
হবে মা? ঠ 
জান্ববতী। আপনি 


শতানীক। কি বল্‌্বো মা! আমি গণনা ভূলে গেছি, আর কাউকে 
কো। [ প্রস্থানোদ্যত 


পঞ্চম দৃশ্য | ] লীলাবসান 


জান্ববতী। [ গমনে বাধা দিয়। ] নারীহত্যার পাপ হবে, যাঁদ না 
বল। 

শতানীক। দরিদ্র ব্রাহ্ষণকে কেন বিপদে ফেল্ছ ম1? 

জান্ববতী। কোন বিপদ নেই; নিয়ে বল ত্রাহ্গণ, যছুপতির 
কুশল তে]? 

শতানীক। কুশল; তবে 

জান্ববতী। বল-_-বল, তবে? 

শতান্টীক। সম্মুখে ঘোর অমঙ্গল । 

জান্ববতী। কার? 

শতানীক । রাম-কৃষ্ণের সমস্ত ফছুবংশের | 

জান্গবতী। বুঝতে পেরেছি, সমগ্র আধ্যজাতির উপর বিধাতার 
কোপন্দৃষ্ি পড়েছে। গর রেরার রে রা 
চিতন্রু-আা গুন নিনিনেস্ৰ হু | 
কে রাশি স্কলিদ-ছু- কবল) তাই বিনা মেঘে 
বজ্বাথাত, প্রথর দিবালোকে শিলাবুষ্টি, সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদের মধ্যে 
থেকে থেকে শ্রগালের চীৎকার । প্রতিকার কর--শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর 
ব্রাহ্মণ! রাজকোধের সমস্ত অর্থ, পুরস্ত্রীগণের শেষ আভরণটী পথ্যস্ত 
প্রয়োজন হয়, দেবো । 

শতানীক। মা! আমি গণনা! কব্‌তেই জানি, ফাড়। কাটাতে 
তো৷ জানি না। 

জীন্ষবতী ) --্প্জনস্প 

শুস্বানীক4 €কউ রেস নস এক নিলুরঠনে »পম্অিশ্কিভস্্ 
ষি্পরাছী | 

জান্ববতী। কি অমঙ্গল দেখলে ব্রাহ্মণ? 


(৬ ৩১ ) 








লীলাবসান [ প্রথম অঙ্ক । 


শতানীক। তাও জানি না; তবে রাহর, গ্রাস আরম্ভ হয়েছে। 
আর শেষ কথাট। বলে যাই, এই অঙ্ঙ্গলের উপলক্ষ তোমারই পুত্র শান্ব। 

জান্ববতী। শান্ব? আমার পুত্র? এমন কালসাপ গর্ভে ধরেছি 
আমি? আমারই পুত্র হ'তে যছুবংশের ঘোর অমঙ্গল? হ'তে দেবে 
না__কিছুতেই হ'তে দেবো না। যে হাতে তাকে পরম জেহে জড়িয়ে 
ধরেছি, সেই হাতে শাণিত অস্্ ধ'রে তাকে আমি খলি দেবো। 
ব্রনশ বি--থাওয়উলে- না. ক্রিম শুমি 
কিএইটুক০০িস্ শবৃতল--ল+$-. +৮৮ নাল নাগাশ্িআকিভরছ । 
চিিজাদারে নিজের হাতে কণ্টক-তরু উপড়ে ফেলে দেবো, 

ধন শষাক্ত-নু। 

রা | মা! মা! হিমালয়ের শিখরে দাড়িয়ে এ কথাট। বল্‌তে 

পাঁর? পৃথিবী বুঝুক তুমি ভারতের মা-জগতের মা। 









[ প্রস্থান। 

জান্ববতী | কি ব্ল্‌লে ব্রাহ্মণ ? ভারতের মা-_-জগতের মা? ঠিক 

বলেছ, এত বড় একটা স্সেহের সমুদ্র একজনের গও্ডষে শুকিয়ে যেতে 

পারে না। .স্বভদ্রা দ্রেখিয়েছে হস্তিনার_আমি দেখাবো দ্বারকায়, 
ভারতের মা__জগতের মা। [ "্হগদাগ ] 1৬৮৭1 


তকে সর্তকীননের শবে জল বশ 


নর্তকীগণ।-- 





পঞ্চম দৃশ | লীলাবসান 


১৬ ৬৮৯৮ এর পাপপএএইশ জি হস ৯:০০৯০০৩ ল৮  চপাসী পপ তপন 


জখি্তী। _ষছুপতি এসেছেন? 
১মনর্ত্কী। হ্যা গোস্থ্যা, ভয় নেই। 
জান্ববতী কৈ-_কোথায় তিনি? 
২য় নর্ভকী), নগরের উপকণ্ঠে । 


র্‌ 


জান্ববতী । ঠা উদ্চানের যত ফুল, সব তুলে এনে রাস্তায় 
পূ 


৮৪৬৮-০৭-০০ এ 5 ৯ 


ছড়িয়ে দে। [দে ক্লান্ত তিনি, তার পায়ে যেন কন্কর বিদ্ধ না 
হয়। প্রভাসের জখম নিয়ে আয়, চন্দনের গন্ধে রাজপ্রাসাদ শিগ্ধ 
ক'রে রাখ, । 

শর্তবীগণ |. 






পুর্বব গীতাংশ 
বুস্থল বীধ, সখী, তে ন/তবগুঠন, 
এনেছে সে শরগের করি লুণ্ঠন, 


জেগেছে বনের পাখা 4 ফুটেছে বণের ফুল, 
তোমারি (ে্/গুধু নাই সাড়া; 


জাগিয়া বামিনী কোর, ্ দ্িবনে ঘুমেব ঘোর, 
মনঠোর/ খুঁজে খুঁজে সারা ॥ 

[ প্রস্থান । 

জানম্বতী। এস-__কীর্জীলিনীর ছুঃখ-মীগরমথিত ধন, এস আমার 

ভাঙ্গা ঘরের জ্যোতস্সা/ আমার তরুতলের*রাজ-অতিথি, এস__এস। 

[কি দিয়ে অভ্যর্থনা /কর্ুবো তোমায় দেব! "২ কুরুক্ষেত্রে অসংখ্য ছিন্ন 

নও গণন। ক'রে টাস্ছ তুমি, আমি তোমাক, আর একটা ছিন্ন মুণ্ 

পহার দেবো । /মুখ ফিরিও না প্রভূ! এও তমার ধর্রাজ্যস্থাপনের 
8 | 

| প্রস্থান । 


৩ ( ৩৩ ) 


লীলাবসান 


লস্মণা ৷ 


শান্ব | 


[ প্রথম অঙ্ক । 


লক্ষপণার গবেশ 


আয়- আয় 

রক্তপায়ী লোলুপ রাক্ষস! 

পেতে দেবে সোনার অঞ্চল, 

সাজি ভ'রে পুষ্প দেবে পায়-_ 
সুখের পধ্যন্কে নিদ্র! যায় যাদবসমাজ, 
ধ্বংস কর একদিনে সব। 

রক্তধারে বহিবে তটিনী, 

অসংখ্য যাদব-নারী 

খুলে দেবে বস্কণ বলয়, 

মৃতদেহ কোলে নিয়া কাঁদবে দেবক 
যেইভাবে কেঁদেছিল কৌরব-জননী 
কুরুক্ষেত্র-শ্মশানের 'পরে। 

আসমুদ্র হিমাচল উঠিপে শিহরি, 
উদ্বেলিবে সপ্তসিন্ধুজল, 

চন্দ্র সুধ্য লুকাইবে মেখের অন্তরে । 
হাঃ-হাংহাঃ! 


শান্বের প্রবেশ । 


লক্ষ্মণ! লক্ষণ! একি মূর্তি তব! 
আঞ্ষ্চ শুকায়েছে কমল বয়ান, 
কোটরে পশেছে হায় 

নীলআ'থি ছু*টি, আকুঞ্চিত 


(৩৪ ) 


পঞ্চম দৃশ্য | ] 


লক্ষ্মণ | 
শাহ । 


লঙ্মণা | 
শাশ্ব। 
লম্মণ1। 
শান্ব। 
লক্ষমণ। ৷ 


লীলাবসান 


কেশপাশে লাগিয়াছে ধূলি, 

আখি ছু'টী কেন ছলশ্ছল? 

ধশ্মরাজ্য-সংস্থাপনে 

পিতা ভ্রাতা বন্ধুগণ 

দেছে আত্মুবলি। 

ত্য শোক, মোছ আঁখিজল ; 

এস প্রিয়ে, কাছে এস- 

বক্ষে এস মোর। 

স'রে যাও! 

ফুরাবে না তবু অশ্রজল ? 

জীবন-মাধবী মোর! 

হেরি ও মলিন মুখ 

আমার যে বক্ষ ফেটে যায়; 

কাছে এস। 

চুপ! আমায় স্পশ ক'রো না। 

একি রহ্ন্তা লক্ষ্মণ ? 

রহস্ত নয়, সত্য কথা; আমায় স্পর্শ ক'রো না। 
কেন প্রিয়তম ? 

কেন? জিজ্ঞাসা ক'রে এস কুকরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে-_ 


জিজ্ঞাসা কর যছুপতি শ্রীকৃষ্ণকে। যাদব আর কৌরবে মিল হয় না 
_হ'তে পারে না; মাঝথানে এক হিমালয়ের ব্যবধান । 
শান্থ। বিবাহ কেমন ক'রে হ'লে। লক্ষণ? 


লন্ষ্মণ। ৷ 


জোর ক'রে, কৌরবের অনিচ্ছায়-_যাদবের আস্বরিক 


বলে। এর নাম বিবাহ? সর্প আর শার্দ্‌লের সন্ধির প্রয়োজন, 


(৬ ৩৫ ) 


লীলাবসান [ প্রথম অঙ্ক। 


আমি হয়েছি তার গ্রস্থি_-কৌরবের ভাঙ্গ। বুকের দীর্ঘশ্বাস, আর 
যাদবের কামানলের আহুতি। 

শান্ছ-লক্ষণা! তবে কি আমার আগাগোড়াই ভুল? তোমার 
হৃদয়টা কি এমনিই মক্ভুমি? আমায় তুমি কখনো ভালবাস নি? 

ক্ষমণা। না, কখনো বাসি নিঃনঘ্রারীর অন্য গতি নেই, তাই 
তোমায় সম্ভাষণ করেছি-আলিঙ্গন দিয়েছি_-তো্মর্‌ প্রবৃত্তির অগ্রি- 
কুণ্ডে নিজেকে দগ্ধ করেছি। আর না, এ অভিনয়ের এইখানেই 
পে 

শাম্ধ!। লক্ষ্ণা। তোমার মন্তিষষ বিকৃত হয়েছে; বিশ্রাম 
করগে। 

লক্ষ্ণা। নিশ্রাম ? হ্যাবিশ্রাম করবো ! তুমি যাও, আমার সম্মুখে 
ঈাঁড়িও না; ঘ্বণায় আমার সর্বাঙ্গ কুঞ্চিত হচ্ছে৷ 

শান্ব। এও কি সম্ভব? এ কি সেই লক্ষণা, আমায় দেখলে যার 
চোখে আনন্দের দীপ্তি খেল্‌তো, এক মুহর্ত আমার অদর্শনে পৃথিবী যে 
অন্ধকার দেখতো? নানা, আমি ম্বপ্র দেখছি, এ সত্য নয়। লক্ষণ! 
বল-_বল, এ স্বপ্ন না অভিনয়? 

লক্ষমণা। সত্য। | 

শাঙ্গ। না না, তুমি বুঝতে পাব্ছ না। শোঁকে উন্মাদিনী তুমি, 
এস- উর তোমার বুকের আগুন নিভিয়ে দিই. [ অগ্রসর ] 

লক্ষ্মণ । সাবধান! কাছে এস না, নিঃশ্বাসে উড়ে যবে। 

শান্ব। [ ভগ্নকণ্ে] আমি অস্পুশ্ট ? 

লক্ষণা। শুধু তুমি নও, তোমাদের এই নৃশংস জাতিটাই অস্পৃশ্ঠ । 

শান্ব। রসনা সংযত কর কৌরবছুহিতা ! দ্বারকার প্রাসাদতলে 
দাড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্ছ তুমি, যাদবকুল অস্পৃশ্ত ? এই বংশই মহাবল 


( ৩৬ ) 


পঞ্চম দৃহ্য। ] লীলাবসান 


নারায়ণী সেনা দিয়ে তোমার পিতাকে সাহায্য করেছিল; নইলে 
কুরুক্ষেত্রে কৌরবের একাদশ অক্ষৌহিণী একদিনেরও তর সইতো না। 

লক্ষণ । কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বাধালে কে? জগৎকে জিজ্ঞাস! কর, সবাই 
বল্বে যছুপতি শ্রীরুষ্ণ 

শান্ব। মিথ্যা! কথা; কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বাধিয়েছে মহারাজ হূর্যোধন। 
এর মূল কোথায় জান? দূতক্রীড়ায়, অতুগৃহে, পাঞ্চালীর বস্ত্র আকর্ষণে । 
সেই কৌরবের কন্যা তুমি, লঙ্জায় তোমার মুখ ঢেকে থাকবার কথা, 
আর তুমিই বল্ছ যাদব অস্পৃশ্ 1 

লক্ষ্মণ । আবার বল্‌বো» যাদব অস্পৃশ্য । 

শান্ব। সাবধান বিষধরী! জাতির নিন্দা আমি সইবো ন।। 

লক্ষণ । কি কব্বে? 

শান্ব। কি করুবো? যেমন ক'রে তোমার এক পরমাত্মীয় ত্রোপদীর 
চুলের মুঠি ধ'রে__না- না, কর্বার কিছু নাই, বিধাতার রক্ষিতা তৃমি। 
দ্বারকার রাজপ্রাসাদে নারীজাতি পুরুষের মাথার মণি। লক্ষ্মণা ! অবুঝ 
হয়ো না, এখনো সংযত হও । আমি ভূলে যাবো তোমার দুর্ব্যবহার, 
কারণ, তুমি শোকে ছুঃখে জ্ঞান হারিয়েছে । একবার বল- শুধু এক- 
বার-আমায় ভালবাস? [ হাত ধরিলেন। ] 

লক্ষণা। নানা হাত ছুড়িয়া দিল। ] এক কালভূজঙ্গ অমৃতের 
নাম ক'রে গোট! পৃথিবীটায় বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তারই বংশধর 
তুমি; তোমারও কে বিষ, তোমারও মুখে দেবতার ছাপ, অন্তরে 
নরকের পৃতিগন্ধ। 

শাস্ব। কইল বানি পাপন 





হবে”? এত দ্বণ! টিপি টার তবে কেন এলে আর দ্বারকায়? 
( ৩৭ ) 


লীলাবসান [ প্রথম অস্ক। 


লক্ষণ । কেন এলাম? কুরুক্ষেত্র-মহাশ্শশানে নিঃশ্বীনা ফেলে 
এসেছি, দ্বারকার শ্রশানে অষ্রহাসি হাস্বো; রাণী ভান্মতীর গলা 
জড়িয়ে কেঁদে এসেছি, তোমার মায়ের বিধবা-মৃত্তি দেখে সেই শোকে 
সান্তনা চাই। 

শান্। রাক্ষপী! রাক্ষপী! কে বলে নারী অবধ্য? অনাচারী 
হুর্যোধন যে পথে গেছে, তুইও সেই পথে যা। [তরবারি নিষ্কাশন ] 


সহসা জান্ববতীর প্রবেশ । 


জান্ববতী। এ তরবারি তোমার নিজের স্বন্ধে পড়,ক্‌। 
[ তরবারি কাঁড়িয়৷ লইয়া শান্বকে আঘাত করিতে গেলেন, 
তরবারি হাত হইতে পড়িয়া গেল। ] 

জান্ববতী। ও: নারায়ণ! 
শান্ব। এই পত্থী, এই মাতা ! 

ছিঃ-ছিঃ, কার তরে অহরহঃ 

ঝরে আখিজল? কার পুজা 

স্বপ্রে ধ্যানে মন্দিরে মন্দিরে? 

চলিতে উ্রণ উলে, দাউস্দাউ 

আগ্ন জলেসমীস্তিকে আমার 

হায় হায়, ভ্রান্ত আমি, 

ছায়ারে দিয়াছি আলিঙ্গন, 

রাক্ষপীর পদতলে ঢালিয়াছি 

কুন্থুম-্চন্দন। এই তব ধশ্মরাজ্য 

বাসুদেব? ভুল সুল! 

শ্যামল শসম্তের লাগি পৃথিবীরে 

(৩৮) 


পঞ্চম দৃষ্ত। 1 লীলাবসান 


করেছ কর্ষণ, গৃহে তব 
যোজনবিস্তৃত এই অন্তব্বর ভূমি । 
নারী নরকের দ্বার, ঞ্ুব সত্য বাণী; 
অনাস্থায় করিয়াছি হেলা, জীবনের 
বন্ধ বর্ষ কাঁটায়েছি নারীর সেবায়; 
ধিক ধিকধিক এ জীবনে! 
[ প্রস্থান। 
লক্ষণা। [স্বগত)] জলেছে আগুন, দাউ-দাউ ক'রে জলেছে। 
[ প্রস্থান। 
জান্ববতী। হাতখানা চেপে ধরুছ কেন নারায়ণ ?* শক্তি দাঁও, 
সাগর মন্থন করে অমৃত তুলে আনি। স্ুভদ্রা জগতের কল্যাণে পুক্র 
বলি দিয়েছে, আমি কি পারুবো না? পার্তে হবে; এতে যাঁদবের 
কল্যাণ_জগত্ের কল্যাঁণ। কি বল্ছ, আমি মা? কার মা?' শুধু 
শান্দের? না গোনা, আমি যে জেনেছি, ভারতের মা__জগতের মা। 
| প্রস্থান। 


( ৬৯ ) 


ষষ্ট দৃশ্থ্য ৷ 
দ্বারকার প্রাসাদপ্রাঙ্গণ । 
গীতকণ্ে উদ্ধবের প্রবেশ । 


উদ্ধব।__ 
গীত। 
কাকী-দুকুল-হার ফেলে £গছে দে আমার, 
রেখে গেছে মুরলী মাল|। 
প'ড়ে ত্ঘাছে পীতধড়! নুপুর মোহন চূড়া, 
আছে আর বিরহের আলা ॥ 
আধার এ দ্ারাবতী, পতিহীন। বেন সতী, 
বনানী হয়েছে গৃহতল, 
বিরহী-নয়নজলে পাষাণ গিয়াছে গ'লে, 
মরুভূমি হ'য়ে গেছে জল; 
আসিবে আসি ব'লে. দিন যায় পলে পলে, 
সাজায়েছি কুশ্ছমের ডালা, 
আশাই রুঁর়েছে সার, চে তে হয়নি তার, 
বিফলে শিয়াছে দীপ ভাল! ॥ 
প্রস্থান 
পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে গীতকণ্ে 
পুরনট্রীগণের ,প্রবেশ | | 
পুরনারীগণ 1 


লিত। 
আয়-_আর্/ ছড়ার বনের ফুল। 
কীকর কীটায়/বিধবে মের চরণ রাতুল। 


হু 


(৪ 


ষ্ট দৃশ্ত | ] 


শরীক । 


লালাবসান 
ঘরছাডউ$ পুণিমা-টাদ আঁধার গৃকৃঙল, 
গায় না পাখী*্বয় ন! লমীক্র“লুটতে পরিমল, 
(আজি) ৮ নগর সাঁজা__ . 
বাজ]পই-তৃঙ্য বাজা, 
ধন্য “হলো! বহন্ধর, ইশ্ট“-ুকুল ॥ 
হাল) 


[ নেপথ্যে উলুধ্বনি ও শঙ্খনাদ ! ] 


শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ । 


কুহ্থম-আস্তীর্ণ পথ । 

মুহুমুহঃ শঙ্খনাদ দ্বারকানগরে, 
সোনার দ্বারকাপুর ! 

কি উৎসবে রয়েছ মাতিয়া ? 

শোন নাইঃ হান্তনানগর হতে 

কি বারতা আনিয়াছে নিষ্ুর বেশব? 
প্রিয়তম! ঢাল অশ্রজল | 

শ্রীকষ্ণের আত্মজন যারা, 

কাদে তারা নিশিদ্দিন। 

একদিন বুন্ধাবনে করুণ নিঃম্বনে 
কাদিয়াছে যশোদা জননী, 

কাদিয়াছে শ্রীদাম স্থদাম, 

রথচক্র ধরি মোর কতই কেঁদেছে হায় 
শ্রীরাধা আমার ; যমুনার কুলে কুলে 
গোকুলের শুষ্ক অশ্রু রয়েছে অঙ্ষিত। 


(৪১ ) 


লীলাবসান 


বলরাম। 
শ্রীকৃষ্ণ 


বলরাম । 


শ্রকুষ্ণ। 
বলরাম। 


[ প্রথম অঙ্ক, 


[ নেপথ্যে পুনঃ শঙ্খনাদ ] 
বন্ধ কর শঙ্খনাদ, 
কাদ-কীদ দ্বারকানগরী ! 


বলরামের প্রবেশ । 


কেন কৃষ্ণ? 

কেন? 

দেখ নাই প্রলয়ের পূর্বাভাস? 

পথে পথে কাননে কাস্তারে 

কে বহালো অকালে ঝটিকা, 

কে ভাঙ্গিল ওই হৈম-মন্দিরের চূড়া? 
দাদা! অনলের বহ্িতাপ আনিয়াছি 
সর্বাঙ্গে জড়ায়ে ; এই পুষ্পরাশি 
কণ্টকের সম মোর ফোটে পায় পায়। 
বিশুক্ষ মলিন মুখ, ছল-হল আখি 

কেন রে কেশব? 

কে কয়েছে কটু কথা? 

বুকে ব্যথা কে দিয়াছে তোর? 
প্রশান্ত সাগরবক্ষে 

কে তুলেছে ঝটিকা মুরারি ঃ 
কৌরবজননী | 

তবে যা শুনেছি, সত্য বাস্থদেব ? 
কৌরবকুলের তরে মহাবল 

নারায়ণী সেনা তুমিই না করেছিলে দান? 
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বষ্ট দৃশ্ | ] 


শ্রীকৃষ্ণ 
বলরাম । 
শীকুষণ | 


বলরাম । 
শ্রীকৃষ্ণ । 


বলরাম । 


শরীক 


লীলাবসান 
শত শত দিকৃপাল 
কুরুক্ষেত্র হোমানলে পূর্ণাহুতি দিয়া 
পরার্থের পুরস্কার কি এনেছ ঘ্ারকায়? 
গান্ধারীর তীব্র অভিশাপ-_ 
“নয়ন-গোচরে মম শত শত পুন্তর পরিজন 
ছাঁগশিশু সম মরিবে অকালে-_” 
কষ ! 
“আমার এ পন্স-আ্াখি অশ্রধারে 
ভাসাবে ধরণী-_” 
তারপর ? 
“তারপর আমি নিজে 
অকালে কালের গ্রাসে লভিব বিশ্রীম।” 
আর তুমি বুঝি 
সেই ব্ষি আক করিয়া পান 
ফিরে এলে দ্বারকানগরে ? 
কোথা ছিল সুদর্শন তব? 
এত যদি শক্তিহীন তুমি, 
কোঁথ। ছিল ধন্রদ্ধর সখ। ধনগ্ুয়? 
যাদের মঙ্গল তরে বাঁজ-রাজেশ্বর তুমি 
ধরিয়াছ সারথির বেশ, 
তারা বুঝি কাষ্ঠের পুত্তলী সম 
রহিল দাড়ায়ে? 
ওঃ-_-তবু তুমি পাগুবের সখা ! 
হ্যা দাদা, তবু আমি পাগুবের সখা। 


( ৪৩ ) 
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বলরাম । ছিড়ে ফেল সখ্যতা বন্ধন, 
এ সংসার কৃতন্বের লীলাভূমি । 
ওঃ। কি করিলে নিষ্ঠর কেশব? 
বক্ষের পঞ্জরে গড় আমার এ 
টাদের হাট অকালে ভাঙ্গিবে, 
তবু হন্তিনাপ্রাসাদশীর্ষে 
চন্দ্র, সূধ্য ন্বর্ণরশ্মি করিবে বর্ষণ? 
চক্র ধর চক্রধারী, আমি ধরি হল, 
কৌরবের শেষ চিহ্ন রাখিব না আর। 


লক্ষ্মণার প্রবেশ । 


লক্ষ্মণ । কৌরবের শেষ চিহ্ন আমি; আমায় তবে হত্যা কর। 
একজনের শাঁসনদণ্ডের তলায় আমার শত শত পরিজন গলা বাঁড়িয়ে 
দিয়েছে, তোমার শাসনদণ্ডের নীচে আমি মাথা পেতে দিলাম। 

বলরাম। | হাত হইতে হল পড়িয়া গেল। ] রুষ্ত! কৃষ্ণ! অস্ত্র 
লুকিয়ে রাখ, নয় তো ভেঙ্গে ছু'ড়ে ফেল্‌; এ মূর্তির কাছে প্রতিহিংস। 
লজ্জায় মুখ ঢেকে থাকে । আহা, তোকে যে আমার মনে ছিল ন। 
মা! তুই আছিস্‌? 

লক্ষ্মণ! । আছি। 

বলরাম। কেমন ক'রে বেঁচে আছিস্‌ মা? অতগুলো। আত্মীয়- 
স্বজনের বিয়োগ-ব্যথা ধুকে ক'রে তুই এখনো খাড়া আছিস? 

লক্ষণ! । আছি; মৃত্যু সবাইকে নিলে, আমায় ঘে পায়ে ঠেলে 
চলে গেল। মৃত্যু দাও, আমি বড় মরণের কাঙ্গাল । 

বলরাম । কৃষ্ণ! কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তুমি একাদশ অক্ষৌহিণীকে বধ 
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কর নি, করেছে তোমারই পুভ্রবপূকে | ত্রিসংসার তোমার গুণগানে 
মুখরিত হ'তে পারে, জগৎ জুড়ে তোমার ধন্মরাঁজ্যের ধ্বজ। উড্ডীন হ'তে 
পারে, কিন্তু এই নিরাপরাধ বালিকার অশ্রজল তো শুকাবে না ভাই! 

শ্রকষ্ণ। এত বড় ভাগ্য কার দাদা? বিশ্বজোড়া ধন্মরাজ্যস্থাপনে 
কৃষ্ণের পুত্রবধূ ছাড়া এত দান আর কে করেছে? 

বলরাম। জানি--জানি রে কেশব! তুই যার কাছে ভিক্ষার 
ঝুলি নিয়ে দ্াড়াস্‌, তাকে এমনি ক"রেই সর্বস্বান্ত করিস্‌। €দখরিস 
দুএস্কলিকস্কুচ্ছ-ন্ছন্কীকা। [লক্ণার প্রতি] মা! মা! কোথায় 
তোকে লু'কয়ে রাখবো আমি? কি দিয়ে তোর মম্মপাহ শীতল 
করুবো মা? 

লক্ষণ! । মৃত্যু দিয়েৃত্যু দিয়ে ! প্রস্থান । 

বলরাম! কুচ! গাদ্ধারীর অভিশাপ দ্বারকার পথে প্রান্তরে ছড়ায় 
নি, গাঞ্ধারীর অভিশাপ প্রত্যক্ষ এই । 

[ প্রস্থান । 

শ্রীরুষ্ণ। ঠিক বলেছ দাঁদা, গান্ধারীর অভিশাপ প্রত্যক্ষ এই 
কিন্ত নিরুপায় । ভীম্মের পণরক্ষায় নিজের সঙ্কল্প বিসঙ্ঞন দিয়ে কুরু- 
ক্ষেত্রে একদিন অস্ত্র ধরেছিলাম; সেই আমি আজ সতীর অভিশাপ 
সফল করতে এই যছুবংশটাকে,__ ৪০৩০৮ হজ্জ কক্এ- আঞ্স্ছটী, 
নিফ্রেলজস্মএে৮এ০- টা ডিজেছু.০ সম আওািতর ? 


জরার প্রবেশ । 


জরা । অভিবাদন চক্রধারী? 
শ্রীকষ্ণ। কে তুমি? 
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জরা। আমি এক দরিদ্র, নিধ্যাতিত শূদ্র। একদিন আমার ঘরে 
লক্ষ্মী ছিল, পুক্র-কন্তার কলহাসিতে পাতার কুটার মুখরিত ছিল, আজ 
আর কিছু নেই। শুনেছি, তুষি ধর্রাজ্য স্থাপন করেছ; তাই দেখতে 
এসেছিলাম তোমার ধন্মরাজ্যে দরিদ্রের আহার মেলে কি না। 

শ্রীকষ্ণ। তারপর? 

জরা । দেখলাম, তোমার দ্বারকার পথে প্রান্তরে মণিমুক্তা ছড়ানে। 
রয়েছে, কিন্তু তার এক কণাও আমার জন্য নয়। হাত পেতে ক্ষুধার 
অন্ন চাইলাম, কেউ দিলে না| 


সহসা সাত্যকির প্রবেশ । 


সাত্যকি। তাই তুমি দস্থ্যর মত তাদের ধন-সম্পত্তি লুষ্ঠন করেছ? 

শ্রীকৃষ্ণ । লুষ্ঠন? 

জর1। হ্যা, লুঠন করেছি; ভিক্ষুকের মত চেয়েছিলাম, দিলে না; 
তাই ক্ষিদের জালায় উন্মাদ হ'য়ে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়েছি । 

শ্রীকষ্ণচ। তোমার সাহস দেখে আমি বিশ্মিত হয়েছি দস্থ্য ! এই 
সুরক্ষিত নগরে হিংস্র খ্বাপদের ক্ষুধিত দৃষ্টি নিয়ে তুমি কেমন ক'রে 
প্রবেশ করলে? কোন্‌ সাহসে ছ্বারকাঁবাসীর ধনৈশ্বধ্য লু্ন ক'রে 
আমার সম্মুখে এসে দঈ্রাড়িয়েছ দন্থ্য ? 

জরা। কোন্‌ সাহসে? কৃষ্ণ! যদি কখনো আমার মত ক্ষুধার 
জালায় হঁঅন্ন হা-অন্ন ক'রে তোমায় ছুটোছুটা করুতে হয়, যদি আমার 
ঘরভরা ফুটন্ত গোলাপগুলির মত তোমার ছেলে মেয়ের না খেয়ে শুকিয়ে 
মরে, তখন বুঝবে কোন্‌ সাহসে । ঘরে আমার ভাই-বন্ধুরা আজ সাত 
দিন খেতে পায় নি, তাদের জন্য তোমার কাছে মিনতি জানাতে এসেছি। 
অন্ন দাও কৃষ্১-অনন দাও! 
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শ্রীকৃষ্ণ । কে তুমি কাঙ্গালের দরদী বন্ধু? কার পুত্র তুমি, কি 
নাম, কোথায় বাস? 

জর1। কার পুত্র আমি? শুন্তে নাই যছুপতি! সে পরিচয় 
যদি শোন, তোমার হাত থেকে শাসনদণ্ড খসে পড়বে! গা 
রঃজ--€ল। 

সাত্যকি। কি ভাবছ যছুপতি? দস্থ্যর বিচার কর। 

শ্রক্ণ। শাসনদণ্ড যে ওঠে না সাত্যকি! কে যেন হাত চেপে 
ধরছে, কে যেন বল্ছে, এ আমার বড় আপন। ও চোখ দু'টো যেন 
আমি চিনি। দস্থ্য! তুমি কি আমার কোন আত্মীয়? 

সাত্যকি। তুমি কি উন্মাদ হয়েছ প্রভু? এ যে অস্পৃশ্ঠ শুত্র। 

জরা। কি বল্লি? আমি অস্পৃশ্য ? 

সাত্যকি । শতবার । 

জরা। কেন? 

সাত্যকি। শাস্ত্রের বিধান! 

জরা । শাস্ত্রের বিধান তোদের জন্য, আমার জন্য নয়। 

সাত্যকি। প্রভু! এখনও তুমি নীরব? বল, বন্দী করি__ 


বন্থদেবের প্রবেশ । 


বন্থদেব। কাকে আবার বন্দী করছ সাত্যাক? একি, জরা? 

জরা। চিন্তে পেরেছ রাজ-রীজেশ্বর ? তবু ভাল! 

শ্রীরুষ্চ। এ কে পিতা? 

বস্থদেব। এক শুদ্র। 

জরা । তুমিও বল্ছ শুদ্র? তবে আর আমার বল্বার কিছু নেই। 
কৃষ্ণ! আমি দস্থ্য; সপ্তাহকাল ধরে এই দ্বারকার ঘরে ঘরে লুণ্ঠন 
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ক'রে বেড়িয়েছি। তোমার নগরকোটাল আমায় বাধা দিয়েছিল, 
তাকে আমি হত্যা করেছি। 

শ্রীকৃষ্ণ । সাত্যকি! 

জরা। আমায় দণ্ড দিতে হয় দাও, আমি রাজদ্রোহী | 

শ্রীক্চ। সাত্যকি! এই দন্থ্যকে বন্দী করে বধ্ভূমিতে নিয়ে 
যাও। 

বস্থদেব। নানা সাত্যকি, ক্ষান্ত হও! 

সাত্যকি। ক্ষান্ত হবো কি প্রভু? এ দস্থ্য-_রাজক্রোহী- হত্যা" 
কারী-[ জরাকে বন্ধন করিল।] 

বন্তদেব। জানি__সব জানি, তবু বল্ছি ক্ষান্ত হও। 

সাত্যকি। একটা শূদ্র এমন সুরক্ষিত নগরে তার অবাঁধ অত্যাচারের 
বন্যা বইয়ে দিয়েছে, ছ্বারকার রাজশক্তি তাও সহ করুবে? 

ব্ন্থদেব! করুবেসহা করৃবে। বন্দী ক'রো না, বজ্রপাত হবে। 

শ্রীরঞ্চ। কেন পিতা? হত্যার অপরাধে অপরাধী এক দল্গ্যুর জন্য 
রাজ-রাজেশ্বর আপনি, আপনার এ মিনতি কেন? আপনার মন যেন 
কি বল্তে চায়, মুখ তা প্রকাশ করতে চায় না। এ শুদ্র কে? 

বস্দেব। তোমার ভাই, শূদ্রাণী-গর্ভজাত এই বন্থদেবের পুক্র। 

শ্রীকৃষ্ণ । সাত্যকি! শৃঙ্খল খুলে দাও। আনন্দ কর সাত্যকি! 
রাজভাগ্ার মুক্ত ক'রে এ কাঙ্গালের ভিক্ষার ঝুলি মণি-মুক্তায় পূর্ণ ক'রে 
দাও। অৃষ্টের একি পরিহাস! রামকুষ্ণের অঙ্গে রাজ-পরিচ্ছদ, 
আর তাদের ভাই কাঙ্গালের বেশে শক্ষমুখে একমুষ্টি অন্ধের জন্য দ্বার 
হ'তে দ্বারান্তরে বিতাড়িত! শৃঙ্খল খুলে. দাও সাত্যকি ! 

সাত্যকি। কেন প্রভু? 

শ্রীকষ্ণ। এ যে ভাই! 

(৪৮ ) 


ন্ দৃশ্ত | ] লীলাবসান 

সাত্যকি। তা হ'লেও এ হত্যাকারী-দস্থ্য । 

জরা । কে আমায় দস্থ্য সাজিয়েছে? দ্বারকার' প্রাসাদে রাঁম- 
কৃষ্ণের পার্থখে আমার স্থান, তবু আমি আজন্ম পর্ণকুটিরে র'য়ে গেলাম; 
বিশ্ববন্দিত রামকৃষ্ণের ভাই আমি, তবু সারা জীবন শূদ্র ব'লে জগতের 
ত্বণার পসর। তুলে নিলাম । 

বস্থদেব। স্থির হও জরা! বল, কি তোমার প্রার্থন!? 

জরা । প্রার্থনা! নয়, দাবী । 

শ্রীকৃষ্ণ । মুক্ত তুমি বন্দী! বল, কিসের দ্রাবী তোমার? 

জরা । মানুষের দাবী; তোমার রাজ্যে আমাদের মান্ষের মত 
বাচতে দাও। এই পদদলিত সম্কুচিত জীবনের বোঝা আর আমরা 
পইবো না। 

সাত্যকি। বইতে না পার, মর্ুবে। 

বস্থদেব। জরা ! 

জরা। আরও আছে; রাম-কুষ্ণের মত আমিও যখন তোমার পুক্র 
তখন তাদের পার্শে আমি বস্তে চাই; এই আমার শেষ দাবী। 

সাত্যকি। উনাদের দাঁবী পূর্ণ হয় না; যাও, দূর হও! দক্থ্যতার 
দণ্ড পেলে না, হত্যা ক'রে মাথা নিয়ে ফিরে যাচ্ছ, এই যথেষ্ট শূদ্র ! 
আর বেশী উঠতে যেও না, প'ড়ে চুর্ণ হয়ে ষাবে। 

শ্ীরুষ্ণ। শান্ত হও সাত্যকি! এ রাজনীতির কথা নয়, এ-ধু 
সা অনিমকাএখকিননর্দ্বাকস্ঞ্দজক্ | পুত্র এনেছে অভিযোগ, 
বিচারক স্বয়ং পিতা। 

জরা । বিচার কর পিতা ! তোমাৰ বিচারের উপর আমার ভবিষ্যৎ, 
দ্বারকার ভবিষ্তৎ নির্ভর করুছে। বল, আমার দাবী পূর্ণ হবে কিনা? 


৪ (৪৯ ) 


লীলাবসান [ প্রথম অঙ্ক । 


বনস্থদেব। না জরা, তা হয় না। তোমার এই দীন অবস্থার জন্য 
দায়ী আমি, রাম-কুঞ্চ নয়। প্রয়োজন হয়, আমি তোমার হাত ধরে 
ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরুতে পারি, প্রয়োজন হয়, নিজের 
সর্বাঙে শুদ্রত্বের ছাপ মেরে নিতে পারি, কিন্ত রাম-কৃষ্েের পার্থে তোমায় 
স্থান দিতে পারি না। তুমি পুক্র, তারাও পুত্র; তোমার দাবী সেহের, 
তাদের দাবী বর্ণাশ্রম-ধম্মের। কোন্‌ অধিকারে তাদের উপর এ অবিচার 
করবে৷ জরা? 

জরা। তবে কি আমায় চিরকাল নরকে থাঁকৃতে হবে? 

সাত্যকি। হ্যা, পাছুক' স্বর্ণনিশ্মিত হ'লেও পায়েই থাকে, মাথায় 
ওঠে না। 

জরা । সাবধান! গলা টিপে মেরে ফেল্বো । 

সাত্যকি। [ অসি নিষ্কাশন ] 

শরীক । অন্ড্হ্ সাত্যকি! স্থানান্তরে যাঁও। 

[ সাত্যকির প্রস্থান । 

বন্থুদেব । জরা, ক্ষুন্ধ হয়ো না। রাম-রুঞ্জের পার্খে তোমায় 
স্থান দিতে পার্লাম না বটে, কিন্ত আমার বক্ষে তোমার জন্য অফুরন্ত 
স্থান আছে। 

জরা । তোমার বক্ষেও আমি স্থান চাই না বৃদ্ধা! তোমার বর্ণাশ্রম- 
ধন্মের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে যাচ্ছি-_ 

শ্রীক€চ। বিদ্রোহ? 

জরা । হ্যা, বিদ্রোহ । কৃষ্ণ! তুমি আমায় স্থান দেবে না? 
জগতের রুমি-কীট তোমার বক্ষে স্থান পায়, আর আমি ভাই হয়ে 
পাবো না? না পাই, জগতের বুক থেকে তোমীয় সরিয়ে দেবো । 
পিতা! তোমার কাছে নেহ্রে কাঙ্গাল হ'য়ে এসেছিলাম, তৃথ্ধ হ'য়ে 


(৫০ ) 


ষ্ট দৃশ্ত। ] লীলাবসান 


ফিরে টিক টনারানিগানিীনাওিান* মহার্থ রত দিয়ে €ষ্তে 
কুরে ছে এজি কপ 


গা রর হিরু 


স্বলক্ষ্মী ।__ 


গীত। 
মরি নাই--মরি লাই । 
স্রণে উগারি গেছে, সবে মুখ ফিরায়েছে, 
ঘৃণায় দিয়েছ /মুখে ছাই ॥ 
ইদুর দুত্তর পথ /করিয়াছে “সৰু সর্” 
*শুকায়েছে পরশননে প্রবাহিনী খরতর, 
কণটুকে ৫ ফোটা ঠায় চলে না তনু যে হায়, 
এসেছি কাছ হেখা যদি মিলে ঠাই॥ 


জরা। এই নাও দ্র কর মূর্তিমতী অলক্্মী। 
[ বদ গায়ের উপর অলক্ধ্মীকে ঠেলিয়। দিয় গ্রস্থান। 
বস্থুদেব। অলঙথী তুর হ'দূর হ'। 


লক 





লক্ষ্মণ ৷ ন/-না, এস--এস্ আমার বক্ষে এস অমঙ্গলের বহ্ছি- 
শিখা! আঙ্গি অঞ্জলি নিয়ে বসেআছি, বিগ্রহ খুঁজে পাচ্ছি না, 
দ্বারকার প্রাসাদে আমি তোমার প্রতিা-করবুবো--৮পশ 
ও বে [ অলন্্মীসহ প্রস্থান্‌। 
বন্গদেব। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! ফেরাও ম্জেমার পুজবধৃচক। 


প্রস্থান. 


শ্রীকৃষ্ণ । 


[ প্রথম অন্ক 


নিক্ষল- নিক্ষল পিতা! 
নিয়তির দুর্লজ্ঘ্য বিধানে 
দ্বারকার প্রাণপক্ষী 
বাধা কোন্‌ সোনার পিগুরে, 
কৃষ্ণ তার জানে না সন্ধান। 
ক্ষণিকের ভ্রান্তি তব এ শূত্ররূপে 
ধরিয়াছে করাল মূগুতি, 
ছু'দিনের পক্ষপাত মম 
গান্ধারীর অভিশীপে 
অলক্ষ্মী-প্রতিমারূপে 
দ্বারকায় নিয়াছে আশ্রয়। 
কার গতি ফেরাবে ধীমান? 
দুর্বার শমন চারিধারে 
তুলিয়াছে পাষাণ-প্রাচীর, 
পলাইতে পথ নাই। 
ধ্বংস-_ধ্বংস 
দ্বারকার অনিবাধ্য গতি। 


| প্রস্থান 


( ৫২ ) 


দ্বিতীয় অন্ক। 


প্রথম দৃশ্থ্য ৷ 
পথ । 
তর্লভ্টাদ । 
দুর্লতটটাদ। চালাকি_-এ নিছক চালাকি; মেয়ে লুকিয়ে রেখে 
আমায় অষ্টরস্তা দেখাচ্ছে! আমিও ছূর্লভটাদ; সহজে ছাড়ছি না। 
রাজসভায় যাবো, শ্বশুরের ভিটেমাটি' চাটি করবে৷ ; দেখি, মেয়ে বেরোয় 
কিনা! এ কি অন্তায় কথা বাবা! মন্ত্র পড়া হলো, শুভদৃষ্টি পত্যস্ত 


হলো, আর দেখতৈ দেখতে মেয়ে ফাক! বললেই হ'লো। র'সো 
বাবা, আমিও ছুর্লভরটাদ। 


গীতকঠে বালকগণের প্রবৈশা 
বাঁলকগণ ।৯₹-[ দুর্লভর্টাদকে ঘিরিয/] 
গীত। 
ওরে রুপালপোড়া বর। 


ঘুণ /রেছে, জুটলো| না ভাই বাঁসরঘর | 
তটাদ সব্/ডপে ছোড়া_দূর হ'। 


গণ।_ 
সিন | 


ধিদোর ক, ক'নে বুঝি ভড়কে গেছে 
থেয়ে এ ডুবুরি দে" তুলে ধর্‌। 


(7৫৩. 


লীলাবসান [ ছিতীয় অস্ক 


ছুর্লভরাদ। ত্র খাবি বল্ছি__ 
বালকগণ।-_ 


পুর্ব ১৫০ 
ভয় কি,২আছে আর/% কনে, 
গঁদার পিসি, পদার মী, িদোধরী গুণে জ্ঞানে, 
ফেল কড়ি, মাথ না! তেল, ্নারই ডাকবো “প্রাণেশ্বর” ॥ 
[ বালকগণ ছুর্লভ্টাদকে নাস্ত বুদ'করিল ও যাইবার সময় 
একজন তাহার পায়ে লাঠি ই চলিয়া গেল] 
দুর্লভটাদদ। | পড়িয়া গিযলা] গেছি বাবা, একদম গেছি। ও বাঁবা 
রে, বেজায় চিড়িক চি: যে-উ-হু-হু ! ওর, তোদের ঘরে মড়ক 
লাগুক্‌-_উ-হু-হু' বিয়ে কেউ করে না রে" শালার শ্বশুর কি 
করলে গা! রন 
[ ঞ্েডাইতে,খ্েআইতে প্রস্কান 


কৌটিল্য ও ছুর্গামণির প্রবেশ । 


ছুর্গামণি! ওগো, আমার মেয়ে কোথায় গেল_ এা? ও মিন্সে ! 
ও ঘাটের মড়া ভ্যাক্রা! আমার মেয়ে কোথায় গেল? হায়-হায়- 
হায়। আমি কি করবো গো? আমার যে ভাক ছেড়ে কাদতে ইচ্ছে 
করছে । ও গায়ত্রী-ও মা গায়ত্রী 

কৌটিল্য। আরে থখাম্‌ মাগী! আর ঢলাঢচলি করে ন', খুব হয়েছে। 

হুর্গামণি। খুব হয়েছে? কিচ্ছ, হয় নি; আমি চেঁচিয়ে পাড়া 
মাথায় করুবো, তবে যদি কিছু হয়। ও গায়ত্রী- 

কৌটিল্য । ফেবু? চুপ কর্‌ বল্ছি! খুব তো লোক হাসিয়েছিস্‌; 
এখন ভালম ভালয় মেয়ে বারু কর্‌ । 


(৫৪ ) 
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ছরগীমণি। ও মা, মিন্সে বলেকি গো? আমি কোথেকে মেয়ে 
বার্‌ করুবো ? 

কৌটিল্য। যেখান থেকে পারিস্‌; মেয়ে লুকিয়ে রেখে আদিখ্যেতা 
হ'চ্ছে। 

তুর্গামণি। মেয়ে লুকিয়ে রেখেছি আমি? 

কৌটিল্য। নয় তো কি বিন্দির পিসি? তুই মাগীই তো মুখ্য 
বরে মেয়ে দ্রিবিনে ব'লে পাগল হয়েছিলি। 

দুর্গামণি। আর মেয়েটা যে তিন দিন দানাটা মুখে দিলে না, 
সেট! বুঝ জান না? [ কাদ-কাদ-স্বরে] বাছার আমার সোনার অঙ্গ 
কালি হ'য়ে গেল। 

কৌটিল্য। আহা! 

দুর্গামণি। খুব করেছে; যেমন বাঁপগিরি ফলাতে চিনির 
তেম্নি মুখট1 পুড়িয়ে দিয়েছে 

কৌটিল্য। আরে, মুখ তো৷ পুড়িয়েছে, এখন পিঠ বীচায় কে? 

ছুর্গামণি। বাপ হ'য়ে এমন সর্বনাশ করূলে গা! সোনার চাদ 
ছেলে এ চন্দন_-তাকে দিলে তাড়িয়ে, আর কোথেকে একটা আকাট 
মুখ্যু ধ'রে এনে আমার লক্ষীপিতিমেকে বিলিয়ে দিলে । €দনন২-ওমর- 





ঘরে । ওগো, আমার কি হলো গো! 
কেটিল্য । দেখ চেঁচাস্‌্নে বল্ছি ! যা বুঝতে পাচ্ছি, মেয়ে তোর 
কুলে কালি দিয়েছে। 
দুর্গীমণি। কি? সতী মায়ের সতী মেয়ে_- 
কৌটিল্য। থাম না, জানা আছে সব। এই যে বাবাজী আস্ছে-_ 
দুর্গামণি। ওমা একপাশে ঘোমট! দিয়া ীড়াইল |] 


(৫৫ ) 


লীলাবসান [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


খোড়াইতে খোঁড়ীইন্ত ছর্লভটটাদের পুনঃ প্রবেশ । 


ছুর্লভঠাদ। এই যে শ্বশুর মশায়! মশায়কে তখন থেকে গরু- 
খোজা করৃছি । 

জরিপ বড৯-০85০০ 

দুর্লভাদ। আমার কনে? 

কৌটিল্য। তা”_আমি কি জানি? 

দুর্লভাদ। তবে কে জানে? 

কৌটিল্য। তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি, এখন তৃমি জান। 

দুর্লভটাদ। চালাকি না কি? আমি বশিষ্টের বংশধর, তা জান? 

কৌটিল্য। কি ক'রে জানবো বাবা? পাঁচজনে পাচরকম বলে। 

দুর্লভাদ। কনে কোথায়? 

কৌটিল্য। ফুরিয়ে গেছে; আবার হোক্‌, দেবো । পণছ-্বীচশ্প 
কলের ববভাকিপাি 

দুরলভটাদ। ঢোচ্চোর-_ 

কৌটিল্য। আহ কি মিষ্টি কথ!! 

হুর্লভার্দ। দেখ, কনে দাঁও বল্ছি, নইলে ঠ্যাং খোড়া করবো । 

হ্র্গামণি। [স্বগত ] আহা, জামাই না সোনার চাদ! 

ছুর্লভটাঁদ। [ সহসা ছুর্গীমণিকে দেখিয়া] ও কে, ঘোমটা দিয়ে 
দাড়িয়ে? ওই বুঝি কনে! 

কৌটিল্য। আমি এইবেল। স'রে পড়ি। 

[ প্রস্থান । 
ধা রি হইয়া] বিধুমুখী! কেন মান করেছে? 
লেপ | মুখ ফেরাও প্রাণেশ্বরী ! 

(৫৬ ) 





প্রথম দৃশ্য । ] লীলাবসান 


হুর্গামণি। ও মা, কি ঘেন্না! ওরে ও অলগ্পেয়ে মিন্সে! আমি 
ক'নে নই, ক'নের ম]। [প্রস্থান । 

হুর্লভঠাদ। [জিহবা কাটিয়া] এ হে-হে! যা বাবা, সব ফাক। 
ধেভ্তোর বামুনের কপাল ! 


[ প্রস্থান । 


শান্বের প্রবেশ । 


শাশ্ব। ধন্মরাজ্য ! ধন্মরাজ্য ! কি সুন্দর ধন্দরাজ্য স্থাপন করেছ 
যছুবর! স্ত্রী স্বামীকে স্পর্শ করে না, ম৷ পুত্রের স্কন্ধের উপর তরবারি 
তোলে, অথচ সে কোন দোষে দোষী নয়। স্থষ্টি উন্টে গেছে, 
দ্বাপরের শেষ_-কলির আরম্ভ । মইে--৪ই-কর্ড১-মঅনস্টিনসিনকসবন্্দ 
হুজুছে-ওকল? দ্বারকার ধুলিকণ। পধ্যন্ত আমার বিপক্ষে লেগেছে। 
কোথা যাই আমি? একবার ছুটে গিয়ে কারও টু'টিঠা কামড়ে ছিড়ে 
ফেল্তে পার্তাম, তবে বোধ হয় কতকটা শান্তি হ'তো। 





ব্ ২ 2 মত মা 


কলির প্রবেশ। 


কলি। বল কি বাবাজী? তবে তো বড় শক্ত রোগ। 

শান্থ। তুমি আবার কে? 

কলি। আমি দ্বারকার বৈছ্য। 

শাস্ব। তুমিও একবার দংশন কর্বে? কর; কি করুবো? 
আমার ঘর, আমার মাটি, তবু আমি আজ ছ্বারকার কেউ নই। 

কলি। এঃএ যে যাবার দাখিল! দেখি হাতখানা-_[ শান্বের 
নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল। ] 
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লীলাবসান [ দ্বিতীয় অঙ্ক। 


শান্ব। নাড়ী নেই, না? সংবাদটা ছ্বারকার প্রাসাদে একবার 
দিয়ে আস্তে পার? দেখবে, আমার জন্য কারও চোখে এক বিন্দু 
অশ্রু নেই। সংসার আমায় ভূলে গেছে বৈছ্যরাজ! একটা মা ছিল, 
আমায় না দেখে যে এক তিল থাকৃতে পারতো ,না_সে মা আজ 
রাক্ষপী, আমার রক্তপান করতে চায়। একটা পত্ী ছিল-_আমার 
জন্য সে আগুনে ঝাপ দিতে পাবুতো, আজ আমার ছায়া দেখলে সে 
স্বণায়_নাভাবতে পারি না, এ কি অসহা জালা! দেখি, ওই 
প্রভাসের জলে যদি একটু শীতল হয়। [প্রস্থানোগ্যত ] 

কলি।_ আরে থাঁম মু. বাবাজী! 

শীক্ষষ পথ ছাড়; অন্ততঃ এ মুক্ত প্রান্তরে খানির্কট' ছুটোছু্ট 
ক'রে আসি, নইনেশয্ হচ্ছে না। মাথার মঞ্চে আগুন জল্ছো; 

ও__একি দাহ! গৃহ যাঁর অরণী-আাব্র স্থান কোথাঁয়_কোন্খানে ঈশ্বর? 

কলি। এ-হে-হে, কেঁদেই ফেললে যৌশ-, 

শাঙ্ছ। পত্রীর ঘ্বণা কখনো পেয়েছ কী হম 
রাক্ষসীর মৃত্তিতে দেখেছ? যদি না দেখে থাক, তবে বুঝবে টা 
কি কীথণের চিত] ঠই বুকটার মুধো | ও ুবিস্থৃতি দাও ঈশ্বর! 

কলি। এই নাও খেয়ে ফেল দেখি; টা কুহু 
এএসপি | আরাপূর্ণ পাত্র ধরিল। ] 

শাশখ। সুরা? ছিঃ-ছিঃ! 

কলি। স্থরা কোথায় বাবাজী, কারণ-বড় ভাল ওষুধ ; একবার 
পেডেল সতত ইস. করুক. কোন দুখ জালা -খাঁকৃঘে-না | 
প্র এস্পস্পবান্ি 

শান্ব। | শ্বগত ] বিস্বৃতির এই তো৷ পথ! অস্পৃশ্ত_ চগ্ডাল-_মায়ের 
পরিত্যক্ত, তার আবার অধঃপতন কি? [ প্রকাশ্তে] আয় সর্ধনাশী__ 


(৫৮ ) 


প্রথম দৃশ্ত। ] লীলাবসাল 


আয়, বাহু বাড়িয়েছি, আমায় আলিঙ্গনে ধরা দিবি আয়। [[স্থরাপাত্র 
গ্রহণ। ] 


গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ । 
উদ্ধব।-_ 
গীত। 
হি।-হিং-ছিং, আনিস্নে পাপ যাদবকুলে। 
ঘরে তোর/ বুষ্চনামের উগ্র হুর খাসনে |বষের বড় গুলে ॥ 
সে নামের হুধার ধারে, 
পাগল! ভোল! দিচ্ছে দোল প্রলয়-দোঁল1 বিশ্বটারে, 
আবার নারদ বুড়ে৷ চরকিপাকে ঘুর্ছে বীণা কাধে তুলে ॥ 
নাম-মদিরায় মাতল যারা, মুত্তা তাদের অশ্রধার1, 
জীবন তাদ্রে ধরার মণি, যম কাদে তাঁয় কোলে তুলে ॥ 
শাম্ব। কার জন্য মনটাকে উপবাসী রাখবে উদ্ধব? অন্তরে স্ৃতির 
দাহ, বিস্থৃতি এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছে । ফির্তে পারবো না। মরি তে 
হলাহল পান করেই মবুবো্‌ ক্বরাপান ] 
উদ্ধব। নিয়তি! নিয়তি! 


[ প্রস্থান । 


শান্ধ। বৈছ্যরাজ। বৈ বৈছ্যরাজ ! বৈছ্ারাজ ! এ কি বিষ, না অমৃত ? | এ-এমন, 


জালাস্ত--অ্চ__এনন_ পলাশী শকাদিযো-শ্াঘপের_ভিনাত অন্ত, 
দিকে জাবীর-সরিকু--প্রবাহ | পৃথিবী টল্ছে--আকাশ, বাতাস, চন্দ্র 
সুর্য বন্বন্‌ ক'রে ঘুরছে! ঘুরছে! “দেখ তো__দেখ তো এ মেঘের ফাকে, 
দেবতার সহত্র সহম্র চক্ষু মেলে চেয়ে আছে, না? আবার এদিকে 
দ্বাপরের সিংহাসনের উপর কলি এসে হাত বাড়িয়েছে । ধ'রে ফেলেছে 
ব্যারাজ! ছাপরের রাজত্ব শেষ। 


(৫৭ 9) 
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কলি। যা বলেছ বাবাজী, দ্বাপরের বাজত্ব শেষ। 

শাশ্ব। কারা কাদে? আমারই পিতা-মাতা আত্মীয়-বন্ধু সব? 
কেন_কেন? ওসির? আমি তো! ওদের কেউ নই ; আমার 
কাছে ওরা কি চায়? 

কলি। কিছু না বাবা, তুমি খাঁও। 

শাস্ব। দাও আবার দাও! 

[ কলি পুনরায় সুর দিল, শান্ব পান করিতে লাগিল। ] 

শান্ব। আঃ এ কি শাস্তি বৈগ্যর'জ! আমার দিব্যচক্ষু খুলে 
গেছে। বেশ দেখছি সংসার মিথ্যা; পরের জন্ত আত্মাকে যে উপবাসী 
রাখে, সে মূর্খ । 

কলি। এই, বুঝেছে তো? এ শিক্ষা সবার মধ্যে প্রচার কর, 
তা হ'লেই ব্যস! এখন ধরে যাও, আবার দেখা হবে। 

[ প্রস্থান। 

শান্ব। ডুবে যাক্‌ সংসার- পুড়ে যাক সংসার, শুধু তুমি আমায় 

ত্যাগ ক'রো। না প্রেয়পী আমার-_[ পুন:পুনঃ স্থরাপাঁন। ] 


বালখিল্য শমীক মুনির প্রবেশ । 
,শমীক | রাজপ্রাসাদের এই কি পথ? 
শাস্ব*.. অ্রহীস্ত করিতে লাগি? 
শমীক | ব্পথিক, অগুর্সিবড় পরিশ্রীস্ত ; প্রাসাদের পথ কি এই ? 


শান্ব। -কঞঞছজদ*ঘ কে বাবা তুমি বটুকটাদ? কোন্‌ গগন 
থেকে নেমে এলে বাবা? হাধান্হাহ! 

গমীক। হাঁস্ছ কেন নির্বোধ? বল্ছি, উত্তর দাও! আমার 
সময় সন্ীর্ণ | 


( ৬০ ) 


প্রথম দৃ্তা | ] লীলাবসান 


খুব সেজেছে তো৷ ছোকরা! দাঁড়ি, গোঁফ, জটা, ভঙ্ম, 
আবার হখুতে চিমটেটাও আছে। দেহটাকে একটু টেনে লম্বা করতে 
পারনি বাব! 






সাবধানে বাক্যালাপ কর অর্ধদাচীন! 

শান্ব। কণ্ম্রটাও ঠিক বিকটানন্দ বাঁচম্পতির মত তৈরী করেছ । 
নামট! কি নিয়েছ) বল দেখি? 

শমীক। যুবঝ। এখনও সাবধান; দিব! দ্িপ্রহর, তাতে আমি 
উপবাসী, বহুদূর থেধুক দ্বারকার রাজপ্রাসাদে আস্ছি। আমায় উত্যক্ত 
ক'রো না, তা হ'লেং এই মৃহ্র্তে ভম্মীভূত হ'য়ে যাবে। 

শাম্ব | [ জড়িতম্্ে ] বলকি? একদম ভম্ম? সম্ভ্িম্ঘিস্পনম 
সিকদার! কোন তুরিয়ানন্দের চেলা তুমি বাবা? বলি, 
মন্ত্র-তন্ত্র কিছু জান? দীও তো বাবা, তড়াক্‌ করে স্ত্রী বশ করার 
মন্ত্র ব'লে দাঁও তে হ্তে-হতে পরখ ক'রে নিই। জান বশীকরণ 
বিদ্যা? 

শমীক। ন1। 

শাশ্ব। পরকীয়া প্রেম জাম? 

শমীক। দূর হও অপদার্থ! 

শান্ব। চট কেন খাবা? চি না একটা মনত একটা মন্ত। দেখ এই- 


নালা নিজ সিসারোী পর ১৬৪ 


বুকট্র-.. যধ্যে.. রড় ব্যথা! -- আগা “সন -কল্ত) 'তুমি--এর--গরতিকাঁর 
উজান, /19হে, ও পুঁটে বাবাজী ! 


শুন্ছ? 

শমীক | আঃ: আমি জানি ন|। 

শান্ব। নিশ্চয় জান-_-তোমার ঘাঁড় রা বাবা আট-আহ্গুলে ! 
তোমার অত বড় দাঁড়ি, ঠিক যেন বার হাত কীকুড়ের তের হাত বীচি; 


(& ৬১ ) 


লীলাবসান [ দ্বিতীয় অস্ক। 


ত্র সোজ। ছেলে নও বাঁবা? নিশ্চয় তুমি মায়ের গর্ভ থেকে এক্মুখ 
দাড়িনিয়ে পালিয়ে এসেছ; তুমি সব পার। 

শস্ক। পারি, তোমার মত উচ্ছজ্খল যারা, তাদের ভম্ম ক'রে 
ফেল্তে ট্টারি। বেশী উত্যক্ত করলে শেষে তাই আমায় করতে হবে। 
দেখ, আমিও বড় কেউ-কেটা নেই। বল্বে তো বল, না৷ 





ফুঞক্র“ যুবক! না, ক্রোথ চণ্ডাল; আমি তোমায় ক্ষম। 
ক'রে যাচ্ছি ।* সাবধান। আমার পথে ভুলেও এসো না; তা হ'লে 
আমি তোমায় ক্বিছুতেই ক্ষমা করবো না। 

শান্ব। আরে শোন শোন, চ্্ছো! কেন? তোমায় আমায় বড় 
ভাঁব। একটু ম্‌ন খাবে? [ মুখের কাছে সুরা আঁগাইয়। দিল ] 

শমীক। [উত্তেজিত হইরা] কি? কি? 

শাঙ্ব। মদ খাবে না মন্ত্ও বল্বে না! ব্যাটা ধাগ্লাবাজ! দাঁড়ি 
গৌঁফ প'রে সন্্যাসী সেজ্ছে? আমি কুমার শান্ব। আমার জঙ্গে 
বুজরুকি ? [ সহসা দাঁড়ি ধবিস্ব। এক টান দিল। | এক কোপে মুণ্ডপাত 
করবো, জান? [অসি নিফাশম্‌। ] 

শমীক। তবে শোন শোন্‌ ছকুল-কলঙ্ক ! [ শান্বের হস্ত হইতে 
সহসা তরবারি ছিনাইয়া! লইয়া] এই অসি আমি মন্ত্রপুত ক'রে 
গেলাম; সংসারে যে তোর সবার চেষ্কে প্রিয়, এই অসি তারই শিরশ্ছেদ 
করুবে। 

শাশ্ধ। কে প্রিয়_কে প্রিয়? 

শমীক। এ বুকের মধ্যে আছে সে পরমবৈষ্ণব তার তাজা 
রক্তের উপর তোর চোখের জল গোমুখীধারায় বয়ে স্াবে। আর-- 
আর, ওরে জাত্যভিমানী! সেই অশ্রসিক্ত বৈষবের র হবে 


( ৬২ ) 





প্রথম দৃশ্। ] লীলাবসান 


ংশের কালাস্তক মুষল; তোরই পাপে ছ"দিনে নেমে আস্বে 
র ধ্বংস- ধ্বংস- ধ্বংস ! 
শান্ধ* তুমি কে? তুমি 
শমীক * আমি মহষি ছুর্বাসার শিষ্য শমীক। | প্রস্থান । 
শান্ব। ডুবে যাও নিভে যাঁও দেব দিনকর, 
মুখ ঢাক শ্তামলা ধরণী, 
হে আকাশ! ভেঙ্গে পড় 
তকীর শিরে। কি করিস 
কি; করিনু বাস্থদেব ? 
আত্মীবন অনাহারে অনিদ্রায় 
স্থাপ্য়াছ ধন্মরাজ্য তুমি, 
সেই খ্বাজ্যে আমি পুত্র 
আ |নয়াছি ৫11 
ছিং-ছিঃ, আমি হবো যাদবের 
বিনাশের ষ্হতু ! তুষানলে 
হবে না রদ রি 










আমায় বিস্বৃতিই দাও 


প্রেয়সী আমার ! । [স্থরাপান ] 
নিষ্ঠুর সংসাঁর তি 
সাগরের মাঝে, দেখি--দেখি, 


তল কোথা পাই। 


প্রস্থান ॥ 


( ৬৩ ) 


ভ্িতীয় দৃশ্থ্য ৷ 
স্টক্মণার কক্ষ | 
লল্মমণা ৷ 


লক্ষষধু। ডুবে যাডুবে যা পিশাচী, যতদূর পারিস্। এ গভীর 
কলে। জলের তলদেশে মহারত্ব লুকিয়ে আছে, তুলে আন্তে হবে। 
ওঃ একি আগুন ঈপ্ার্দে আমার। পদনখ হ'তে কেশাগ্র পর্যন্ত 
অহরহ: জল্ছে! স্বামী, এই বিষের এককণা পান করেই তুমি 
পাগল হয়ে গেলে? এমন কশি রাশি আছে, বিলিয়ে দেবো, ছড়িয়ে 
দেখো এই দ্বারকার পথে প্রান্তরে +. সহায় হ' অলম্ত্সী! মহাযজ্ঞের 
হোমকুণড জেলেছি আমি, আহুতি দিবি” । 


মুকুলের প্রবেশ। 


মুকুল" [ লক্ষ্ণীকে সোহাগে জড়াইয়া ধরিয়৷ ] দেখ মা, কেমন 
সেজেছি। 

লক্ষ্ণী। [ফিরিয়া] শিরে শ্রিখিচুড়া, পরিধানে পীতধড়া, হস্তে 
বাশী, চরণে নূপুর, ুখঠে কদন্বের মালা, এ বেশে তোকে কে সাজালে 
মুকুল? | 

মুক্ুল। উদ্ধব দাঁদা। €কমন, সুন্দর নয় মা? 

লক্ষণ । [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ] হু। 

মুুল। আমি কিন্তু এ ধেশ আর খুল্‌বো না মা! উদ্ধব দাদা 
বলেছে, এই সাজে আমার দাছু বুন্দাফনে বাশী বাজাতো, সেই বাশীর 
স্বর শুনে বাতাস থেমে যেতো, বনে বন্েখফুল ফুটুতো, আর যমুনার 
জল উজানে বয়ে যেতো! । হ্ঠ্যা মা সত্যি কথ? 


( ৬৪ ) 


দিতীয দৃশ্ত | ] লীলাবসান 


লক্ষণা। জানি না; উদ্ধব জানে। 

মুকুল, আহা, মাগো! দাছুর কথা! বল্‌্তে বলতে উদ্ধব দাঁদার 
দু চোখ বণ্চয় ধারায় ধারায় জল পড়ে, আমারও মনটা বড় কেমন 
করে। আমারংইচ্ছে হচ্ছে, এই বেশে এই বাশী বাজিয়ে পৃথিবীর 
সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসি। আহা, কি মধুর রুষ্চ নাম! 
যত বলি, ততই ব্ৃতে ইচ্ছে করে। হরে রুষ্ণ হরে কষ, কৃষ্ণ কৃষঃ 
হরে হরে, হরে রাম ইরে রাম, রাম রাম হরে হবরে। 

লক্ষণ । [ ম্বগত ] বাঁধ আমারই কামনা-সমুদ্র মন্থন ক'রে আমারই 
রক্তপায়ী রাক্ষস বেরিয়ে এখৈছে। ও, বাইরে শত্রু, ঘরেও শত্রু ! 

মুকুল। হ্যা মা, তোমার কি হয়েছে? তোমায় দেখলে যে ভয় 


করে মা! 
লক্ষ্পণা। ভয় করবে না? শাহ নব ক্ষুধা । 
মুকুল। তবে একটা গান শুন্বে ২ম? উদ্ধব দাদা বলেছে, এ 
গান শুন্লে শত জন্মের ক্ষুধা দূর হ'যেংযা়। গাইবো ম1? 
লক্ণা। গাঁও; দেখি, কতদূর এগিয়েই। 
মুকুল 1 
গীত। 


বাঁজে রে বাশরী বাজে। 
যমুনার কুলে নয়, ক্দম্বের মূলে নয়, 
আমাদি এ অগ্তরমাৰে ॥ 
চরণে নুপুর তার [মে রোমে বাজে গো 
মধুরে মধুর*খমিশে তান, 
রবি শশী তার গায় ধরায় বহিয়! বায়, 
নাচিয়া নাচিয়া ওঠে "্বীপ 


৫ (৬৫ ) 


লীলাবসান [ ছিতীয় অস্ক। 


মর্ধূপে ভ'রে গেছে অন্তরথানি মোর, 
খা বাহিরেও পখি সেই চিতচোর, 
ন্‌ ভরিয়। হায় গীতধড়া অঙ্গে 
রাজে শ্ঠাম নটবর-সাজে ॥ 


লক্ষণা। [গান শেষ'হইবামাত্র মুকুলের গণ্ডে চপেটাথাত করিয়া ] 
দুর হও চক্ষুশূল | 

মুকুল। মা 

লক্ফ্ণা। রাখাল-্বেশ পৃ'রে কৃষ্ণনাম শুনাতে এসেছ? ও বিষ- 
মাখানো নাম শুনে আমার) চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হ'য়ে যাবে, না? 
অপদার্থ! কুলাঙ্গার! এমনি, ক'রে তুমি আমার পিতার পিগদান 
কর্বে? দূর হ'। 

মুকুল। মেরেছ-_-আরও মার, তবু একবার বল--হরে কৃষ্ণ হরে 
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হবে।” 

লক্মণা। মুকুল! আমায় রন? 

মুকুল। চিনেছিলাম একদিন-তুমি আমার স্রেহময়ী মা; আজ 
দেখছি, আমার মা মরেছে_-এক রাক্ষপী এসে তার স্থান জুড়ে বসেছে। 

লক্ষ্মণ । জেনেছিস্‌? তবে তাই জেনে রাখ । আমি একটা 
আগুনের কুণগ্ড জেলেছি; সে আগুনে তোদের সবাইকে আহুতি দেবে! । 

মুকুল। তবু বল-_হরে মুরারে মধুকৈটভারে__ 

লক্ষ্ণী। আবার ?- 

মুক্ল। তুমি আমার জিভটা কেটে ফেল্তে পার, কিন্তু আমার 
মনটাকে কি দিয়ে বাধবে মা? 

লক্ষ্ষণা। কি দিয়ে বাঁধবে দেখবি ? দেখ__[ টটি টিপিয়া ধরিল!] 
বল্--ও নাম আর মুখে আন্বি না? 


( ৬৬ ) 


তীয় দৃষ্ | ] জীলারসান 


মুকুল। তবু বল্বাঁ_হরে মুরারে মধুকৈটভারে-__ 

লক্ষ্মণ । তবে মর্ঙ আমার শত্র হ'য়ে তোকে কিছুতেই বাচতে 
বো না। [মুকুলের শ নিম্পীড়ন। ] 

মূকুল। [ কিছুক্ষণের '্ধ্যেই মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। ] 






বলপ্নামের প্রবেশ । 


বলরাম। কাকে বাচতে দেবে না পাষাণী? এ কে, মুকুল? 
চ্ছিত না মৃত? তাই-_তভাই 'মুকুল! 

মুকুল। [মুচ্ছাতজে উঠিয়া ] দা! আমার মা কই? 

বলরাম। এই যে ভাই মা৮তোমার মা--আমার মা। 

মুকুল। নানা, এখান থেকে, পালাই চল; ও ম! নয়, রাক্ষসী ৷ 

লক্ষ্মণ । মরিস নি শত্রু? 

বলরাম। সেকি মা? তুমি মা হ'য়ে 

লক্ষণ । আমি মা নই প্রভু! র মাতৃত্ব, পত্বীত্ব, নারীত্ব, সব 
রুক্ষেত্রের শ্বশীনে পুড়িয়ে ছাই ক'রে এসেছি । এই যছুবংশকে এক- 
ন আমি অন্তরের সহিত ভালবাসতাম আজ সে আমার পরম শত্র। 

বলরাম। কৌর্বছুহিতা ! তোমার পিত' হুর্যোধন আমার অস্্র- 
ধ্য ছিলেন, তার উপর তুমি আমার কূলবধূ ; কন্যার অধিক তোমায় 
্হ করি। সাবধান-_এ নিষ্ঠুরত। ত্যাগ কর; শাস্তির ঘরে অশান্তির 
[গুন জেলে! না। যছুকুলের বুকে শেল বিদ্ধ হ'লে তুমিও অক্ষত 
কবে না। | 

লক্ষ্মণ । শমীবুক্ষ নিজে দগ্ধ হ'য়ে অপরকে দ্ধ করে । আমি সেই 
মীবৃক্ষ-_তার চেয়েও ভীষণ; আমি বহ্িমুখ আগ্নেয়গিরি । 

বলরাম। এখনও বল্ছি, সাবধান কনা! কমের ন্যায়-দণ্ড পুত্র" 


(৬৭ ) 







লীঙগাবসান [ দ্বিতীয় অন্ধ 


কন্তা বাছে না? লক্ষ্মীর গৃহে অলক্মীর আসন পেতেছ-_-তাও সয়েছি 
কটু বাক্যে ম্বামীক্ষে পাগল করেছ-_তাও শুনেছি, আজ এই ছুগ্ধপো! 
শিশুর উপর নির্ধ্যাত্তন করেছ__এও গায়ে মেখে নিলাম; কিন্ত আ: 
অগ্রসর হয়ো ন। কষ্ঠা ! তা হ'লে একদিন যেমন জয়ডঙ্কা বাজি 
দ্বেবী-প্রতিমা নিয়ে এস্ছিলাম, আর একদিন তেম্নি ক'রে প্রভাসে; 
জলে বিসর্জন দিয়ে আস্বো। 

লক্ষ্মণা। তবু আমি এ যজ্জে পূর্ণাহুতি দেবে।। 

বলরাম। উন্মাদ হয়েছ তুমি কৌরবছুহিতা! তোমার প্রহরার জর 
আজ হ'তে আমার শুক-সার্ীকে নিয়োজিত কর্লাম। ন্সেহের পারিজা" 
তুমি, শোভায় সৌন্দধ্যে বিকশিত হ'য়ে ওঠ; বিষধরীর মত ফণা তুল্‌. 
কন্া ব'লে মাজ্জনা করবো ন!। 

রর [ মুকুল সহ প্রস্থান 

লক্ষণ! ৷ প্রহরী বসাবে প্রভু! বসাও; নিঃশ্বাসে শুকিয়ে যাে 

তোমার শুক*সারী | 


নাচিতে নাচিতে শুক ও সারীর প্রবেশ। 
লক্মণা। একি অত্যাচার! যাও যাও ! 
শুক ও সারী।_- 
গীত। 


বাবার তরে আসিনি সই, আমরা হবো সঙ্গী তোর। 
তিন তুঁড়িতে উড়িয়ে দেবো মলিন দুখের আঁধার ঘোর। 
মোর! যমুনা আর গঙ্গা, 
মাঝখানে তুই সরম্বতী, উপর'কঠিন স্রোতবতী, 
অন্তরে তোর ফল্তধারা, স্সিদ্ধ বীচিত্গা। 2 
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তীয় দৃশ্য | ] লীলাবসান 
ত্রিব্ণীর এই জঙ্গমে বিশ্ব্পের অঙ্গনে 
তীর্থ হত্বে ধুলিকণ1, তোর দুঃখ-নিশ1 হবে ভোর ॥ 
[ প্রস্থান। 
লক্ষ্মণ । [ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ] ছুঃখ-নিশ। ভার হবে? হায়, 
॥ ছুঃখ তো যাবার নয়; এ যে আগুন- শুধু অংগুন! 
[ প্রস্থান । 


তৃতীব্র দৃশ্থ্য ৷ 
শৃদ্দপলী । 
গীতকণে শুত্র নর-নারীগণের প্রবেশ । 
গীত। 


স্সীগণ ।- এ আমাদের পাতায় ঘের! মাটির ব্র্গধাম। 

পৃ-গণ '_ তৃষা জল শ্সিগ্ধ শীতল, এ আমাদের ব্যাধির হরিনাম ॥ 

স্বীগণ ।-- আমাঁদেব এই উপোস করা তাপদ মেয়ে পটের ছবিখানি, 
ফুলের সাজে জগৎমাঝে দেশ-বিদেশেব রাণী, 

পু'-গণ ।-- উঠলে! কবে সাঁগৰ নেয়ে, এ আমদের লক্ষী মেয়ে, 

স্রীগণ ।-- বিলিয়ে দিয়ে কাঙ্গাল হ'য়ে পুর্ণ মনস্কীম॥ 


জরার প্রবেশ । 


জরা। আহা, মাটির শ্বর্গই বটে! এর জলে এত স্থধা, এর 
[ীতাসে এমন সৌরভ ! মরি-মরি, জগতে কি এর তুলনা আছে? 
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১ম শূদ্র। সর্দার বাবাঃ বড় ক্ষিদে! কি এনেছিস সর্দার? 
জরা। কিছু না-কিছু দিলে না। লুঠ করেছিলুম, রাখ 
পার্লুম না। 
২য় শুত্র। বাবা! কি কুক্ষণে তুই অলঙ্্ীটাকে ঘরে আনু 
আমাদের সব ছারখার হ'য়ে গেল। উঃ, বড় ক্ষিদে__বড় ক্ষিদে! 
জর1। রক্ত খাবি? মাংস খাবি? দাড়া; গোটা গোটা আধ্য 
গুলোকে টেনে এনে রক্ত চুষে খাবো- মাংস ছিড়ে খাবো । ভ 
কি; আমাদের মান্য হ'তে না দেয়, রাক্ষস হবো। হিঃ-হিঃ-হিঃ 
[ প্রস্থান 
শূদ্রগণ। [ পূর্ববোক্ত গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থানোগ্যত হইল । ] 


চন্দনের প্রবেশ । 


চন্দন । একটু দ্াড়াও-একটু দঈ্রাড়াও অনাধ্যগণ! তোমাদেব 
একবার দেখি। তোমাদের দিকে চোখ তুলে চাই নি-.তোমাদের 
নাম শুনে ঘ্বণায় নাসিক কুঞ্চন করেছি; আজ তোমরাই আমার 
ভাই-বোন, তোমরাই পিতা-মাতা, জ্ঞাতি-বন্ধু, সব। 

১ম শূত্র । আরে, এটা পাগল নাকি রে? [ চন্দনের প্রতি ] এই, 
তুই কি বল্ছিস ? 

চন্দন । কি বল্তে হয়, জানি না) আমাকে ভাই ব'লে বু 
বলে গ্রহণ কর। সরে যাচ্ছ কেন বান্ধব? আমার কাছে এস- 
আমায় জড়িয়ে ধর, আমি যে তোমাদের । তোমাদের সঙ্গে হাতিয়ার 
নিয়ে আমিও বনে-জঙ্গলে ছুট বো, তোমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও 
মাদল বাজিয়ে গাইবো; এ আবজ্ঞনাময় পর্ণকুটার তোমাদের ঘর; 
আমারও ঘর। 
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তৃতীয় দৃশ্ঠয। ] লীলাবসান 

১ম শুর । আরে, এ পাগলা। 

চন্দন। ওরে, আমি পাগল নই । কেন ভাই, সঙ্কোচে সরে যাচ্ছ? 
আমি তো তোমাদেরই একজন; দু'দিনের জন্য পর হয়েছিলাম, 
শান্্সাগর সেচন ক'রে তোমাঁদের জন্য মহারত্ব নিয়ে এসেছি । ওরে 
কাঙ্গাল! ওরে বঞ্চিত! আয়- আয়, তোর আমার চারিদিকে ঘিরে 
পোস্‌্, আমি তোদের বেদে শোনাবো_-তোদের আধার ঘরে গীতার 
সভম্ব মাণিক ঢেলে দেবো । 


সহসা! জরার পুনঃ প্রবেশ । 


জরা । ফি দিবি? 

চন্দন। শ্রীমন্তগবদগীতা। 

জরা। সেট আবার কি? 

চন্দন ( অমুতের ভাগ বৈকৃষ্ঠের হ্র্ণ-তোরণ; তোমাদের কানে 
এ বীণার ঝঙ্কার এখনো বাজে নি। কে বাজাবে? এ ভার ব্রাহ্মণের ; 
তারা আপন ঘরে স্পা লুকিয়ে রেখে তোমাদের দিয়েছে বিষ। আর 
ভয় নেই, এই নিধ্যাতিত পদদলিত জাতির মুক্তির পথ আমি চিনে 
এসেছি। এস, তোমাদের আগে গীতাই শোনাবে।। 

জরা। ওটা কি, পুথি? 

চন্দন। ভগবান শ্রীরুষ্ণের মুখনিংস্থত মহার্ঘ রত্ব। 

জর1। ভগবান শ্রীরুষ্ণ। তু সেই ভগবানের কাছ থেকে এসেছ 
এই পুঁথি নিয়ে আমাদের শোনাতে? এতে বুঝি লেখা আছে 
আধ্যেরাই মাথার মণি, অনাধ্যের। ফ্উে নয়? 

চন্দন। না'ভদ্র! গীতা বলেছে, বশ্দে তোমীর অধিকার_-ফল 
চাইবার অধিকার নেই! গীতা বলেছে-__ 
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জর1। এব্রেছন্স্থিঞঞ27 কন্ম কর্‌, ফল চাস্নে। তোরা 
'শ[ [যব খেটে মর্তেই জন্মেছিস্ট ফল তোগ করবে আধ্যেরা। তুমি একটা 
আর্য-সস্তান, তোমার জাতি তোমায় পাঠিয়েছে অনাধ্যের মধ্যে এই 
বিষ ছড়াতে, না? ওভরয-ক্তার্বী-দর্কিফ--হ্রি.?. খুঁজে দ্রেঞ-রনে- 
জঙুব্রেস্ইএ-কেউ আছে রো হয়+টটি ধরৈ-নিকে-আয়।আমি 
এটার স্শ্ছি | 
[-অন্গাতিসগবের-্রস্থীনন। 
চন্দন। এ কি কথা ভদ্র? 
জর৷। [বিকট হস্ত করিয়! ] আধ্য আজ অনাধ্যকে বল্ছে ভদ্র; 
ঘরে বসে তো বল্তে পারে৷ না, এখানে প্রাণের দায়ে বল্তে হচ্ছে। 
ভদ্র কে? আমরা অভদ্র--আমরা পশু । মানুষ কি পারে মান্তষের 
বুকে এমনি ক'রে ছুরি চালাতে-_] চন্দনের বুকে ছুরিকাঘাতে উদ্যত ] 
চন্দন । সাবধান দন্থ্য! আমি নিরন্তর, কিন্তু দুর্বল নই। 
জরা। পরীক্ষাটাই হোক্‌-_[ পুনঃ চন্দনকে ছুরিকাঘাতে উদ্ভত ] 
চন্দন | [ এক হাত দিয়া জরাঁর হাত ধরিয়। অন্ত হাতে ছুরি ছিনাইয়। 
লইয়া ] এই পশুপ্রকূতি নিয়ে তোমরা! আর্যের শাসনদণ্ড কেড়ে নিতে 
চাও? পাবরৃবে না যুগ-্যুগান্তেও এ স্বপ্ন তোমাদের মফল হবেনা। 
জরা। জরার হাত থেকে ছুরি ছিনিয়ে নেয়, এমন শক্তি দবারকার 
আছে? ও জীবনে এই প্রথম পরাজয়! যুবক--যুবক ! তুমি কে? 
চন্দন। আমি তোমাদেরই মত অস্পৃশ্ঠ শুদ্র। 
জরা। [সাশ্চর্যে ] শুর ! 
চন্দন। হ্যা শুদ্র; না জেনে আধ্যের গৃহে পরিবদ্ধিত হয়েছি, 
ব্রাঙ্ষণের যজ্ঞস্থত্র ধারণ করেছি, তার জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে 
তৃষ্কার্ত পথিকের মত বেদ, বেদাস্ত, উপনিষদ আক পান করেছি; 
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আজ জেনেছি নিজের পরিচয়, তাই এসেছি তোমাদের সঙ্গে মিলিত 
হতে। 

জরা । তগবাঁন আছে--ভগবান আছে। আমার বহু দিনের স্বপ্প 
আমার শূদ্র ভাইদের এই নরক থেকে টেনে তুল্বো। তাদের মানুষ 
বলে জগতের চোখে তুলে ধরৃবো, আধ্যের দর্প চূর্ণ ক'রে মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে দেবো । দেহে শক্তি আছে, মনে সাহস আছে, কিন্ত 
মাথা নেই-_সেনাপতি নেই। বল, তুমি আমাদের সেনাপতি হবে? 


চন্দন। [স্বগত] আধ্যশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ! মন্দকি? এই আর্্য- 
শক্তি আমায় স্থখময় স্বর্গ হ'তে মাটিতে নিক্ষেপ করেছে, এই আধ্যের 


শাক্স আমায় সর্বহারা করেছে। পারি না পারি স্বতন্ত্র কথা, তবু 
একবার এদের মুখোমুখী দেখতে চাঁই। [প্রকাশ্তে] তবে তাই 
হোক্‌, আমি গ্রহণ করুলাম তোমাদের সৈনাপত্য। 

জরা । তবে এস বান্ধব__-এস পরমাত্রীয়--এস আমাদের প্রভাতের 
সূর্ধা, তোমাকে নিয়েই আমর! দ্বারকস্দা উপর বাঘের মত লাফিয়ে 
পড়ি। ৪ ক্তাহাটে্অস।. তেএযের-হেহের যে 
তদের পথ ্েধাতে আুক্জজএহুবীতিিছে | 

বেক নহি] 


শৃদ্র নর-নীরীগণের পুনঃ টা ও চন্দনকৈ 
ঘিরিয়! নৃত্য-গীত কর্পিতে লাগিল । 
গীত। 
গণ 14 বাজ! রে রাদল বাজ] । 
গণ।-- থাকবে না] আর হু/খ মোদের, এসেছে এ রাখালরাজ|। 
গণ | রইবো না আর হ'য়ে, পড়বো! মোর বেদ, 
গণ।-_ না খেয়ে আর দরে বসে, করবো নাকে। খেদ, 
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পুটগণ | খাটিবে না আরিজুরি, আম্বো লুটে ইন্ত্রপুরী, 
পেটা পুরে খেয়ে খেয়ে বাড়বে মজ্জ! মেন; 
্্ীণ।-_ (আমাদের) আঁধার ঘরোঁদ নেমেছে, পাতায় ফুলে কুটির সাজা 
[ গাহিস্তে গাহীতে চন্দনকে লইয়া সকলের পরস্থাঠ | 


চতুর্থ দৃশ্য । 
প্রাঙ্গণ। 
বস্থদেব ও দেবলের প্রবেশ । 


বস্থদেব। দেবল! একটা কাজ করতে পারিস্‌? 

দেবল। কি কাজ দাদামশায়? 

বন্থদেব। এ অলম্দ্ীটাকে চুলের মুঠি ধরে নগরের বার ক'রে 
দিতে পারিস? 

দেবল। কেন? 

বস্থদেব। সব কথাতেই কেবল কেন? দেখছিস না, দিনে দিনে 
সোনার দ্বারকা শ্বশান হ'তে বসেছে! এই ঝড়, এই অশগ্রিবৃষ্টি, এই 
ভূমিকম্প--এ সব ছুনিমিত্ত আগে কখনো দেখেছিস? 

দেবল। তা দেখিনি বটে ! 

বন্থদেব। তবে আজ এ সব হচ্ছে কেন? এই তার কারণ। 
আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, ও সাক্ষাৎ অলক্মী। বল্‌, ওকে তাড়িয়ে 
দিতে পারুবি ? 

দেবল। না! । 
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বন্ধদেব। কেন? ধন্মে বাধবে? 
দেবল। ধর্ম অধশ্থ জানি ন। দাদামশায়। আমার বিবেক সায় 
দিচ্ছে না। কে লক্ষ্মী, কে অলক্্মী, সে বিচার আমার নয় দাদী! 
আমি দেখছি, তারা মান্ষ ?একজনের অনস্ত আশ্রয় আছে, আর 
(একজনের নেই। এত বড় প্রাসাদটার মধ্যে একজন নিরাশ্রয়ার স্থান 
হবে না? তবে হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে এত যাত্রীর ভিড় কেন? 
বন্থদেব | যাঃ--যাঃ, খুব হয়েছে ; একট! মেয়েকে তাড়িয়ে দিতে 
পার্ল না । 
দেবল। ও কল্পনা মনেও স্থান দিও ন। দাদামশায় ! | আমি)ঘল্প- 
সরে ক'রে বাঁধি শোন 
ভি 


অ প্র যছুবংশের একটা কেশও ছিন্ন হবে না। যছুবং 








পস্থদেব। দেবকীর হীষ্বীকারে। আর আমি 

দেবল। তুমি আর কি কক্েছু? উপকারের 
পর্রকোখৃদয়ে এসেছিলে । 

যব বক্তৃতা রাখ ভায়া! যাবল্ছি,শুন্বে? অলক্মীটাকে__- 

দেবল। তত ভেদজ্ঞান কেন দাদা ১৫ অলম্ী কি বিভিন্ন? 
দিন আর রাত্রি, মেঘ আর জল; এর্কজন জী, থাকলে অপরকে 
কেউ চেনে না। ্‌ 

বন্থদেব। খুব বুঝিয়েছ ; বুঝেছি/ মেয়েটার মুখখান। চ্দুখে ভূলেছ। 

দেবল। এই, ঠিক ধরেছ! এইবার আমার হার, র্‌ জিৎ, 
অতএব আমার পলায়ন-_ প্রস্থাঁনোগ্যত ] 
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বহছদৈব। ৫শীন্-_-শোদ্‌) হ্যারে দেবল! এ দেশটাট্কি তুই একটুও 
ভালবাসিস্‌ ন্‌ ? 
দেবল। বস; এত ভালবাসি যে, প্রাণ সে গালবাস। ধারণ 
রর পারে না)২রসনা তাকে ভাষায় রূপ দিতে//পারে না। এ 
নল উচ্ছ্বাসে প্রবীর্িত প্রভাসের চলোম্মি, দিগন্ত প্রসারিত 
শশ্যামরেখা, আক এখানে ধবল তুষারর্মীলি রৈবতক-যার 
শে হসন্ীবিত শ্যামলা ভূমি তর্ণবেশে ঘুমিয়ে পড়েছে।। 
রর এ রূপ কি ভোন্সা যায়! স্বর্স চিনি না__বৈকুণ্ঠ চিনি না 
আমার সকলের উর্দ্ধে । 






আান্যক্ষির প্রবেশ । 


সাত্যকি। র্্দেআর রইলো|না কুমার, এবার এর অশ্শ্স্তাবী পৃষ্ন। 

কনর... সেকি সাত্যকি 

সাত্যকি। প্রভূ! অনাধ্যেরা প্রকাশ্তে বিদ্রোহের নিশান তুলেছে। 
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য তার। তার স্বীকার করে না; তারা গীতা 
উপনিষদ পাঠ করে, তাঁরা বেদ উচ্চারণ করে। 

বহৃদ্দেব 1. বদ বদ উচ্চারণ করে শুন্র? 

দ্েবল। এঃ, তবে গে, জাতিধন্দ সিবতসাতলে গেল দাদা! 

বহদেব |. গেল? শৃদ্র পড়ে বেদ! 

দেবল। কি অন্যায়! তুমি তাদের মাথাগ্তলো কেটে আনলে ন৷ 
কেন? দা ক্কিশীশি্পীষ্ভিপ্তান্বীপিব বিষে গিজান্দিবিধাকাকি 

বস্থদেব। রাম-কষ্চকে বলে এর প্রতিকার কর সাত্যকি! 
অযোধ্যায় এমনি ঘটনা ঘটেছিল শুদ্র করেছিল যজ্জের অনুষ্ঠান, শূত্র 
করেছিল পৌরোহিত্য, তার ফলে অনাবৃষ্টি- মহামাঁরী--অকালমৃত্যু ! 
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সাত্যকি। এখানেও তাই দেখছি প্রভূ! এই অনাচারে দ্বারক। 
আজ ট'লে উঠেছে; এ আমি সইবো না। 

দেবল। কেন সইবে না আধ্য? 

সাত্যকি। ক্ষত্রিয় হ'য়ে তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা কর্ছ কুমার? 
এ অনাচারের প্রশ্রয় দিলে সমাজের গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে যাবে। 

দেবল। অনাচার কিসে? 

বন্থদেব। বেদে শূদ্র অনধিকারী। 

দেবল। কে বলেছে? কার দেওয়া অধিকার? তোমরা বর্ণশেষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় যখন উচ্চ-নীচের সীম! নির্দেশ করেছিলে, তখন তাদের 
মতট। নিয়েছিলে? তোমাদের গড়া শান্তর তারা মানে না। 

সাত্যকি। না মানে, রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ৃবে। 

দেবল। কেন আধ্য, কেন? সবার মঙ্গলের জন্য যদি এই 
স্থধাভাগ্, তবে তারা তাতে বঞ্চিত থাকবে কোন্‌ বিধানে ? 

রহদেৰ। বুঝছি, তোমার মত অপরিণীমিদর্শী বালকের ইন্তু 
যছুবংশের ধ্বংস হবে। 

দেবল। যে জাতির, মধ্যে এতখানি আভিভ্ঞান্তা, সে জাতর ধ্বংস 
হওয়াই উচিত, নইলে শ্রীকুষ্ের ধন্রান্ত্- সম্পূর্ণ হবে না। 

বহ্নদেব।১শুন্ছ সাত্যকি? 

সাত্যকি। *শবন্ছি আধ্য! এজাতি থাঁকৰে না, বৃথা চেষ্টা। ক্ষুদ্র 
লক যেখানে রাজনীতি নিয়ে খেলা কর্‌তে চাঁয৯২দেখানে শৃঙ্খলা 
রঃ না। ঠিক বুঝতে পার্ছি, কলি এসে হাত বাঁড়িয়েছে। 

দেবল। দার্দামশায় ! 

বন্ছদেব। যাঁযা» হয়েছে। 

দেবল। যাচ্ছি দাদা! শেষ কথাটা ব'লে যাই-__কীঁলোইয়ং- নির- 
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নি রিজা-- শীলা রিতা" এইস্ণী “মনে করোনা 
ঝরে. এই. 'ধুরশীন্ডে--একজন--বড় - হ'লে-ব্আার- একজনের -বড়-হবার-স্থান, 
প্ররবে না £ কেন ন তোমরা তাদের 'নীচ মনে করছ? কেন তাদের 
মান্গষের মত বাঁচতে দিচ্ছ না? “হাই -.দাদন4$--আভাদের আন্ত 


একবার-ন্রিতয়-ব্দখ) তারা শূদ্র, কিন্তু ক্ষুত্র নয়। 
[ প্রস্থান । 


গায়ত্রীর প্রবেশ । 


গামত্রী। কে গো? ধক বল্লে শুদ্র ক্ষুদ্র নয়? 

বঙ্থদেব। কে তুমি বালিকা? 

গায়ত্রী. ছ্বারকার আশ্রিতা, অসহায় ব্রান্ষণকন্তা। এঁ অলিন্দে 
বসে চোখের "জলে ভাস্ছিলাম ; হঠাৎ একটা কথা কানে এল- শুদ্র 
ক্ুপ্র নয়। কে, বল্লে গো, কে' বল্লে শুদ্র ক্ষুদ্র নয়? এ কি 
দৈববাঁণী, না আমারই দলিত অন্তরের' মন্মভেদী ক্রন্দন? হা়সপরঞ 
মাঁপিক-কনলিযস্্হনজিতনদীবনলভা রটে“ কর্ল্রেও আব সন্ধান 
সিপেস্নর | ৃ 

সাত্যকি। ব্রাহ্ষণকন্তা তুমি, শৃত্রের জন্য তৌঁমার চক্ষে জল কেন? 

গায়ত্রী। ওগো, এ আর ক'ফণোটা চোখের 'জল! তার অশ্রতে 
মরুভূমি বুঝি ধর্দমাক্ত হ'য়ে গেল। সবই ছিল তার; কণে সরম্বতী, 
বাহুতে মত্ত হস্তীর বল, অস্তরে ক্রন্দণ্যদেব, ললাটে গ্রৃতিভা। মুখে হাসি, 
বুকভরা ভালবাসা, "তবু সে আমায় স্পশ করুতে পারুলে না। সমাজ 
তারম্বরে বল্লে-_ও শূদ্র! 

সাত্যকি। শূদ্র ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্তই বালিকঃ! 

গায়ত্রী। না-_না, তার" দেহটা শৃদ্রের, মনটা ছিল দেবতার । 
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ও৯.সে আজ কৌোথায়-_কতদুরে? তখন যদ্দি কেউ বিল্ভত] শৃদ্ 
ক্ষুদ্র নক্ব) হারিয়েছি--জন্মের মত হারিয়েছি। 
[ প্রস্থান। 

বস্থদেব। কি ভাবছ সাত্কি? দেখছ- এ ধারণা আজ 
চারিদিকে চেয়ে ফেলেছে। 

সাত্যকি। অকুতরস্পকিনঈস্কর্ভন, ভয় কি প্রভু! আর্যের মাথার 
উপর অনাধ্য এসে সিংহাঁসন পেতে বস্বে-এ আমি সহ করুবো না 
যতক্ষণ হাতে এই তরবারি আছে । 

বস্থদেব। তাদের চালক কে? 

সাত্যকি। জরা। 

বস্থদেব। জরা! বল কি সাতাকি? সে তার জাতিকে বেদ 
শোনাচ্ছে? ই. 

সাত্যকি। গুছ নয় আধ্য! দ্বারকা আক্রমণের জন্য সে 
সৈন্য সংগ্রহ কর্ছে। 

বন্দেব। ভইস্্ষ্ষণ__ দারকা আক্রমণ করবে! 

সাত্যকি। তার জন্য কোন চিন্তা নাই প্রভূ! আহ্ক্‌ তারা, 
আমি একা এ পিপীলিকাগুলোকে এ মুহুর্তে পিষে মার্বো। তারা 
জানে না, দ্বারকার একটা ধুলিকণা যে শক্তি রাখে, সমগ্র অনাধ্য- 
জাতি মিলিত হ'লেও তার সমকক্ষ হবে না। 

বস্থদেব। তা বটে; কিন্তু সাত্যকি, আমার এতে উভয়ত: ক্ষতি। 
রামকৃষ্ণ যেমন আমার পুত্র, সেও তো তেমনি সাত্যকি! আধ্যের 
সমাজ তাঁকে নিলে না, কিন্তু আমার অন্তর তে। তাকে ত্যাগ করে নি! 

সাত্যকি। রাম-কৃফ্জের সঙ্গে জরার তুলনা? 

বস্থুদেব | না হোক্‌, তবু পুভ্র তো? 


( ৭৯ ) 


জীলাবসান [ দ্বিতীয় অঙ্ক | 


সাত্যকি। এ অনাচারী পুত্রের মায়া ত্যাগ করতে হনে প্রত! 
তারা বন্-_তাঁরা পশু, তাদের সঙ্গে আর্যের কোন সংশ্রব থাকৃতে নেই! 
বিশুত্রেব্‌। না__কাজটা তুমি ভাল কর নি সাত্যকি ! 
সাত্যকি। -€ক্ন কাজ? 
বস্দেব। এই তাকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া 1 
রতি তাকে ক্ষেপিয়েছিট্/ না, সে আমায় ক্ষেপিয়েছে 
আধ্য? শ্রীকৃষ্ণের প্ররতুত্ব ঘে মানে না--তার ছিন্নশির দেখতে যে 
এত লালাগিত, সে স্বয়ং মহেশ্বর হ'লেও আমার শক্। পুর ব'লে 
আপনার যদি মমতা হয়, মুখ ফিরিয়ে থাকবেন, কিন্তু আমার সঙ্কল্প 
পর্বতের মত অটল। 
| প্রস্থান । 
বস্ধদেব। তাই তো, বেদপাঠে কি-ই বা দোষ? তারাও মাঙ্ষ 
তো! না-_কাজটা তেমন ভাল হয় নি। 
[ চিন্তিতভাবে প্রস্থান 


পঞ্চম দৃশ্য 1 
দ্বারকা প্রাসাদশপ্রাঙ্গণ | 
শানের প্রবেশ । 


শান্ধ। এ আমায় কোন্‌ পথে নিয়ে চলেছ নিয়তি? কোথায় 
এ পথেব শেষ, কতদূরে এ সাগবের তল? [জানি না__বুঝি না, আক 
ভূমৈছ, আব উত্থানের কোন কোন আশা নেই। পিতা তগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ 
মাতা অক্ধীরপিদী জাম্ববর্তীদেবী, আব আমি কে ? কোন্‌ নরকের 
কুমি-কীট | নানা, আমি উঠবো) যেমন কবে হোক, আমি 
আবাব তেমনি হবো । একি, একি জড়তা সর্বান্দে আমার? ওরে 
-কে আমাব হস্ত পদ এমন ক'রে শিথিল ক'রে দিলে? 


গীতকণ্ঠে অলক্ষমীর প্রবেশ । 


অলক্ষ্মী।- 
শীত । 
তোব| আমাবি পূজাৰ বলি। 
আমাবি তব্ণী আনিছে বহি! দ্বাপবেব শেষে কলি॥ 
আঁমি নন্দনে পৃতিগন্ধ, ওরে অন্ধ, 

আঁমি শেয়ালি ভোলাব মত্ত চরণে চপল নৃত্যছন্দ, 

বিকশিত শত পঙ্কজে আম হলাহলমুখে! অলি॥ 
নিত্যকীলেব আমি পুবাতন, রসনার ভুল, ছঃখ হুতাশন, 
(আমি) লক্্রীব হৃদ্দিবক্ত শুধিয়া ধ্বংন ছড়াষে চলি। 


| গ্রস্থান। 


৬ (৮১ ) 


লীলীবসান 
শা | 


[ দ্বিতীয় অন্ক। 


ঘর অন্তর হ'তে ক্রুর আখি মেলি 
দ্বারকা-প্রাসাদশিরে 
অগ্নিকণ। করে বরিষ্ণ? 
দাউ দাউ, জলে হুতাঁশন, 
ঝলসে শ্যামন্‌ ক্ষেত্র, 
বন্বন গোরে দ্দিভুবন, 
শান্তির নৈকুধধাম মিশে যায় 
ধণি সনে স্মরেখাকীরে 
চক্র চক্রী এই আব্্তৈ পড়ি 
চিরতরে নীরন, নিখর। 
মহাশৃন্তে, সাগরে, ভধরে, 
একই কথা শুনি অবিরাম 
“এ শ্রশান শান্বের রচনা |” 
ছিং-ছিঞ হেন প্রাণে নাহি প্রয়োজন 
বেচে থাক্‌ কৃষ্ণের দ্বারব; 
হে মাধব! পুত্র তব 
রক্তাঞ্জলি দিবে তব পায়। 

| আত্মহত্যার উদ্যোগ ] 


সহসা কলির প্রবেশ । 


শখ ০.০ বাণ 2৯৪ সপ লি 


কলি। কর কি পাপাজী! ছিঃ আত্মহতা? মহাঁপাপ। 


শান । 


জ্ঞাতিহত্যা তাঁর চেয়ে পাপ। 
জান না-_জান ন।, 
(৮২ ) 


পঞ্চম দৃশ্তা। এ লীলাবসান 


এ দেহেব মাঝে কি বাক্ষস 
বষেছে লুকাষে। 
কলি। এও কি একটা কথা হ'লো বাবাজী! তোমাৰ মত 
ছেলে কটা আছে? স্ফন্তি কব-স্ফুর্তি কব, জীবনটা ছু"দিনেব 
বই তো নয। এ ছু"টো দিন হেসে খেলে কাটিযে দাও। নাঁও-_ 
পান কব। [স্থুবাপাত্র দি ] 
শর | হে দানত। 
তোমাবি মাঝাবে আ।ম 
আপনাবে দিযাছাাব্লাষে, 
আমাঁবে ধিবাষে দাও । 
কাদে মোব জন্মভূমি, 
পুবধাসী কাদে, 
লক্ষমীহীন! দ্বাবাবতী 
ঝবঝবে ফেলে অশ্রজল। 
কলি। ভূল বাধা, তুমি তূণ দেখছ। পুরী অশ্রু ফেলছে? 
তারে এয়ে গেছে । ৬--এ দেখ, বাস্তা দ্রিষে মেয়ে পুকষ কেমন 
টলতে টল্তে আনন্দ কৰ্তে বর্তে চুলেছে |  সংসাবেব কথা কেউ 
ভাবছে? বেউ না। তাবা সাৰ বুঝেছে, আপনি বাঁচলে বাপের 
নাম। তোঁমাকেও বলি বাপাজী, “খপ কৃত ক্ষ্তপিৎ সো; 
আইদিশিঘেব পাঠিঘেদিচ্ছি | পিক দের পাঠ 7 
[ প্রস্থান । 
শান্ব। তাহ তো, একি অধঃপতন দ্বাবকাব ? শুধু আম নই, 
ঘাবকাৰ অর্ধেক অধিণাসী স্মজ ন্ুধাব আ্োতে গা ভাসিষেছে 
গহবরেব পুধ--প্রাাণ চাপ ছিল, আমি ছু"হাঁভৈ ধায়াণ সহিযে 
(৮৩) 


লীলাবসান [ দ্বিতীয় অন্ক। 


দিয়েছি; শতে শতে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে 
আজ ধ্বংসের কবলে । মহবি শমীক! তুমি জয়ী-_তুমি জয়ী। 


গীতকণ্ে নর্তকীগণের প্রবেশ । 


নর্ভকীগণ।__ 
শবীত। 
বধু, এই দরিয়াব জলে 
বাজার রাজ্য তলিয়ে গেছে একটি অনুপলে। 
এই অধবের চুন্বনেতে এই নযনের শর, 
বেঁধেছে হাষ শর্ত ডোরে মত্ত করিবব ?-- 
এই বেণীতে কালেব ফণা, ঢালছে নিতি বিষের কণা, 
এই আগুনে মানুষ-গোক। পুড়ছে দলে দলে ॥ 
| প্রস্থান । 
শান্ব। ও£, লৌহশৃঙ্খলে বেঁধেছে, একটু নড়তে দেবে না। আয়-- 
আয়, ওরে ধ্বংসের অগ্রদূত--স্ুধামুখী গরলনিস্তন্দিনী রাক্ষপী সব, 
আমায় গ্রাপ করুধি আর। মুকুলকে এনে দিচ্ছি, তাঁর বুক চিরে 
রক্তপাঁন কর্‌ । লক্মণার-না», আবার ও নাম কেন? . দে দে, 
সুরা দে; আক পান __কুরি+-২আহা সোনার ছ্ারকায় শ্মশান 
জলেছে-_খ্শশান জলেছে। [স্থরাপান ] 


জান্ববতীর প্রবেশ। 


জান্ববতী। শ্মশান জালিয়েছ পুত্র? বাঁ এ যে খাগুবদাহন ! 
কি দিয়ে জালালে গুণধর ৫. ভগবার্ণ শ্রীরুষ্ণের দ্বারকায় একটা, 
স্কুলি্গও তো ছিল না। ছিঃ-ছি:, আমার নিজের চোখ ছু'টোকে 
বিশ্বাস হচ্ছে না। শান্থ.!, শীশ্ব! 


(৮৪ ) 


পঞ্চম দৃশ্য । ] লীলাবসান 


শীন্ঘ। মুখ ফেরাচ্ছ না যে? 

জান্ববতী। তা যদ্দি পার্তাম! ভগবান! কেন দিয়েছ বৃকুচ্ঞর 
ল্লেহ? হৃঁদয়টাকে মরুভূমি কব। ভুলিয়ে দাও আম্াস্ “যে, এই 
কালসাপ আমারই রক্ত-মাংসে গঠিত আমারই পীধুষপানে পরিবদ্ধিত। 
ছিঃ-ছিত১ মুখে আমার বিশ্বের লতা এসে জম্ছে। কোথায় মুখ 
ঢাকবো আমি? বিজয়-লক্ষ্ীধ মত ছ্বাবকা আমায় নিয়ে এসেছিল, 
তাৰ এই বিষ্ময় ফল! 

শান্ব। তুমি যে মা দ্বাবকায় এসেছিলে বক্তশ্রোতেব উর প৷ 
ফেলে_ ব্ষ্কত -নরমুণ্ড দু'হাতে সুরিয়ে; তারই এই বিষময় ফল্ল। 

ন্াঙ্ববতী | ফেবরো। শানো ফেকো) এখনও সময আছে । 

শ্ব। সময আছে, কিন্ত শক্তি নেই। যে দিন গেছে, আর 
্ সী 

জান্ববতী। ফেবাতে হবে শান্থ! নইলে দশের মঙ্গলে জন্য 
আমি পুক্রইত্যাও কর্বে!। 

শাশ্ব। দশের মঙ্গল? এ দেখ, দশেব মঙ্গলকেতু কেমন পৎ-পৎ্থ 
কবে উডছে! দেখছ? দেখ, এ আোতেব বাঁধ আমি ভেঙ্গেছি $ তৈবব 
কল্পোলে প্রবাহ ছটেছে, পাষাণেব বাধাও আব মান্বে না। 

জান্ববতী। শান্ধ! শীঙ্ছ! কি করুলি তুই? 

শান্ধ। কি করুলুুম আ ? মা। মনে বড জালা! মাহ"'য়ে 
পুত্রেব পাওুরু ুর্ঘ দেখেছ, পুত্র তৃ'য়ে মাযেব দ্রানবী-মৃত্তি তো দেখনি | 
তাস্হদলে বুঝতে-কি-কচুকুছি, আ্গীতকাব জন্য ফিরবো মা? কোথায় 
ফিরুবো ভ্1 শ্রী চোখে অধ্নিবৃষ্ি, মায়ের স্সেহের দ্বার কদ্ধ। জল 
'দক্র-ক্ষভ- শুকিয়ে যায় মনের ক্ষ-€ষ যায় লাঁমা 

জা্বকভী4+- কি-রররপর্জ-আমিং এ দেখবার আগে আমার নৃত্য 

(৮৫) 







লীলাবদান [ দ্বিতীয় অঙ্ক। 


7১ হল নাশিদ শাহ! শা! ওরে, মা আমি--মিনতি করছি, 
আমার মুখে কলঙ্কের ্াপ ।দিস্নে ! 
শা। যাও মা--যাও।..কঠয় কঠীয়-বিষ- টেলর 
৬. নিয়ে উলে- কি. হবে জননী? চাল 
মনে ক'রো, শাঙ্ব বলে তোমার কেউ ছিল না__এ শুধু একটা স্বপ্ন! 
[ স্থরাপান 1 





ব্যস্তভাবে শ্রীকৃঞ্থের প্রবেশ । 


শরীক । জান্ব! জানব! একি? এখানেও এই পাপ? 
জান্ববতী। মুখ ঢাক যছুবর! এ আমার লজ্জা_তোমার লজ্জ!। 
রাজ-রাজেশ্বর তুমি, সারথির দীনবৃত্তি গ্রহণ ক'রে কি জয়মাল্য নিযে 
এলে কেশব? সরু দিক্ষল-্্পন্দি্ষল ! 
শ্রীকৃষ্ণ । প্রদীপের নীচেই অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। 
জাঙ্থবতী। পাংগুমুখে সজলনয়নে তাকিয়ে রইলে যে বাস্থদেব! 
একটা কিছু কর। 
জান্ববতী। সুদর্শন আন, না হয় তরবারি ধর। বুকে পাষাঁণ বেঁধে 
ফুল্লকুম্থম অতিমন্গাকে বলি দিয়ে এলে, আর এই অনাচার সইবে? 
কেন? আমার জন্য ভাবছে? একটা সন্তান কি বাসুদেব, তোমার 
ধর্শরাজ্যের ভিত গড়তে আমি অমন হাজার সন্তানের ছিন্নমুণ্ড হাঁসি 
মুখে দেখবো । 
শ্রীকৃষ্ণ। তাই হবে যাঁদবজননী ! 
কুরুক্ষেত্রে হয়েছি সারথি, 
রথী হ'য়ে প্রভাসের কুলে 


(৮৬ ) 


পঞ্চম দৃশ্য | ] 


শান । 


শ্রীকৃষ্ণ । 
শাহ । 


উভয়ে । 
শাহ । 


লীলাবসান 


যোজন ব্যাঁপিয়! জান্দিব সমরাঁনল, 
নিজহাতে বলি দেবো যাদব-সমাজ, 
মহাষজ্ঞে পূর্ণাহুতি ফল 

ধরণী অনন্ত কাল করিবে সম্ভোগ । 


. তাই হোক, বছুকুলগ্গি 


তোমাৰ মহান্‌ য্যঙ্জে 

আমি হবে প্রথম আহু।ত। 
দ্বাবকার মাঝে পশিয়াছে পাপ, 
সেই আমি দিছি উগারিয়া / 
ঝলকে | * 







ধব চক্র, ধব অসি যাদবপ্রধান ! 
ধম্মরাজ্যভিত্তিমলে সন্তানেরে 

দেহ বলিদান ; , প্রতি বক্তবিন্দু তাক 
প্রন্দ-হা'য়েউঠিবে ফুটিয়া, 
সৰি-পুরিবে ধ্ধা 

রক্ষা পাঁবে যাদবস্নমাজ। 

€শীন পিতা ্ঁ ব্রহ্ষশীপ ধরিয়াছি শিরে, 
বালখিল্য মহষি এমীক 

কবিয়াছে শাপ উচ্চারণ 

শান্থ হ'তে পবন হবে যাদবের কুল। 
শান! 

তাই এ জীবন আর আমি 

নাহ বাসি ভালে! 


€ ৮৭ ) 


শ্রীকৃষ্ণ । 


জান্ববতী। 


শ্রীকৃষ্ণ । 


[ ছ্িতীয় অস্ক 


নিংস্ব আজ বিশ্বমাঝে আমি, 


ছুখ নাই, এ জীবন দিতে বিসর্জন, 
পিতা পুত্র অভিশপ্ত ছুইজন, 

তিরস্কার পুরস্কার কে দিবে কাহারে? 
আয়--আয়, করে কর ধৰ্রি 

উভয়ে চলিয়া! যাই স্ষ্টির অন্তরে । 
শান্ত হবে বন্ন্ধরা, বাঁচিবে যাদবকুল, 
জ্ঞাতিহ ত্যা-মহাপাপ স্পশিবে না আর। 
মা আমি দমে অহিয়ছি- কেশ, 
আমি চাঁই পুক্র-বলিদান, 

তুমি পাবিবে না? 

এ আবার কোন্‌ লীলা ভগবান্‌? 
ভগবান্‌--ভগবান্‌ ! 

ধরণীর প্রান্ত হ'তে প্রান্তান্তরে 

এ এক বাণী গিয়াছে ছড়ায়ে। 

সবে কয়, “কুষ্ণ ভগবান্‌: | 

এই অনাচার করিতে দমন 

আজীবন সহিয়াছি তাপ, 

গোবদ্ধন করেছি ধারণ, 

রথরশ্মি ধরেছি পার্থের, 

একে একে সম্তদশবার 

লুকায়েছি পর্বতকন্দরে ; 

বাল্য গেছে গোচারণে, 

অনাহারে অনিদ্রায় কাঁটিল যৌবন, 


(৮৮ ) 


4) লীলাবসান 


পাপের ক্ষালন না হ'লে ধরণীতলে, 
তবু আমি ভগবান্‌! 
হায় রাণী! ভগবান এত ভাগ্যহীন, 
তগবানে এত কি সহিতে হয়? 
জাম্ববতী। নারায়ণ! নারায়ণ! 
শ্রীকষ্চ। সহিত জীবন-€পল 
শতবাঁর সহিলার্ আত্মীয়বিয়ে|গ, 
হু'হাতে অগ্ুর্প ঢালি 
কত হায়/ধবিলাম অভিশাপ শিবে! 
রাণী! কৃষ্ণনামে একি অভিশাপ ! 
শত্রু, জ্ঞাতি বিষ 
-আর সহ্ষি-লা? 
রাণী! রাণী! নারায়ণ যদি আমি, 
অবশ্য করিব স্থবিচাব। 
জান্ববতী। কি বিচার করিবে মাধব? 
শ্রীকৃষ্ণ । বিষবুক্ষ সমূলে করিব উৎপাঁটন্; 
দশের মঙ্গল তরে, পিতা আমি, 
কদাচারী আত্মজেবে করিলাম ত্যাগ । 






বলরামের প্রবেশ । 


ব্লরাম। কারে ত্যাগ কবিলে মুরারি? 
কে সে ভাগ্যহীন? 
শান্ব। আমি; +হশিপট--স্বার_ 


(৮৯ ) 


লীলাবসান 


বলরাম । 


শ্রীকষ্ণ । 
বলরাম । 


শান 


[ দ্বিতীয় অঙ্ক 


বাঃ, হিমাচল বিন্ধ্যগিরি 

ছুই দিকে যার, সেই ক্ষুদ্র প্রন্রবণ 
সূর্যযতাপে যাবে শুকাইয়া, 

ত্রিলোক গাহিবে তবু 

“নারায়ণ শ্রীরুষ্জ মুরারি ।” 

মথুরায় হস্তিনায় 

ডালি দেছ লক্ষ পরিজন, 

হে কেশব! তবু তব মিটিল না আশা? 
এত ক্ষুধা তব দামোদর ? 

থাক--স্থখে থাক রাঁজ-সিংহাঁসনে, 
স্েহের দুলাল সহ আমি যাই বনে। 
হলধর ! হলধর ! 

টপ! চুপ! 

বহু শান্তি দিয়াছ মুরারি ! 

দারুভূত তুমি নারায়ণ, 

নিশ্মম নিষ্ঠুর করে একে একে 

ডালি দিবে পুভ্র পৌন্র সব, 

প্রাণে মোর সহিবে না তাহা! 

আয়- আয় স্বেহের পুতলী! 

[ শাম্বকে বাহুবেষ্টনে ধরিতে গেলেন । ] 

[ চকিতে স'রয়। ] না নানা! 
পিতামাতা ভিক্ষাপাত্র তুলে দেছে করে, 
তাই নিয়ে একা আমি প্রবাহে ভাসিব, 
সঙ্গী হবে অদৃষ্ট আমার ! 


(৬ ৯০ ) 


পঞ্চম দৃশ্ । ] 


মুকুল ।__ 


এই শোভন কানন অনলে দর 
শুকাবে ন! পায়ো, নয়নের 
পাষাণ চিরিয়া ৰহিবে ধারা 


কৃত ভাগ্য পিতৃব্য আমার; 

স্পর্শে যর সাগর শুকায়, 

নারায়ণ অন্ধ ইয়ে যায়। 

নমি পায় তোমার জননী! 
একদ্রিন মাতৃনেহ দিয়েছিলে মোরে, 


অন্তরমাঝারে তাই শুধু রহিল গোপন? 
এতিরমা | ৃ 


নারায়ণ! দণ্ড তব 

মাথা পাতি করিস গ্রহণ । 

জীবনে যে অধিকারে করিলে বঞ্চিত, 

সেই অধিকার মৃত্যু দিয়ে 

রকি করিব গ্রহণ । 

যাই হ্ক্রে হে পিতৃব্য ! 

প্রণাম প্রণাম সহমত প্রণাম। | প্রহ্থাযোেজে | 


গীতকণে মুকুলের প্রবেশ । 








ফিরে চাওঁফিরে চাও 

যা ওগো তুমি কোথা বাঁও? 
, ফুটিবে না মুখে ভাষা, 
'শোণিতের কর্মনাশ! £-- 


স্বপনে আমার কে কয়েছে কানে) লেগেছে অদল. কুহ্মবিতানে, 


শিখার আখরে তব নাম লেখা মুছে দাও-_মুছে দাও ॥ 


[ অতিক্রেশে শাহের প্রস্থান 


মুকুল +--কীকা-কাবীটিগযলোন্ভ] 


(৯১ ) 


লীলাবসান '[ দ্বিতীয় অঙ্ক । 


আৌস্বিবতী4 ভয় কি ভাই? আমরা আছি তোর্সার। 


[ সুকুলকে পুক্ষিশাবরের যত বুকে-করিয়া। প্রস্থান? 
বলরাম। যাক, এই স্ুত্রপাত। 


সাত্যকির প্রবেশ । 


সাত্যকি। অনাধ্য-কটক নগরের দ্বারদেশে। 


দেবলের প্রবেশ ॥ 


দেবল। সন্ধি হোক্‌ পিতা! তারা অগ্ধেক রাজত্ব চায়। 
সাতাকি । অদ্ধেক রাজত্ব দিয়ে সন্ষি-অনাধ্যের সঙ্গে? তার 
চেয়ে যুদ্ধ বাঞ্ছনীয় । 


বহ্ৃদেবের প্রবেশ । 


বন্থদেব। আবার যুদ্ধ? আবার জ্ঞাতিহত্যা? 

ব্লরাম। উপায় নেই পিতা! নিষ্ঠুর কৃষ্ণ কাউকে জীবিত রাখবে 
না) একে একে. যছুকুল নিঃশেষ কৰুবে, তবে, যদি ওর র্‌ শান্তি হং হয়। 
(িলে তিলে নিঃশেবিতত হও্জীর চেয়ে একফিচর সবাই মিলে মৃত্যুর 
গহ্বরে খাঁপিয়ে পড়ি কেউ কারও জন্য কাদবে : না কেউ কারও 
মুখের দিকে চাইবার অবসর পাবে-না। কৃষ্ণ! সৈন্ত সাঁজাও, ১ আহি 
টৈান্যচালনা_ করুবো, ্রস্থান। 

সাত্যকি। প্রত! আদেশ দিন্, সৈন্য সাজাই। 

শ্রীক্চ। সৈন্য সাজাও সাত্যকি ! ধ্বংসের রক্ত-পতাঁক' উড্ডীন কর। 
যজ্ঞানল জ্েলেছি, আহুতি দেওয়৷ হয় নাই; ভিত্তি গড়েছি, প্রাসাদ 
ওঠে নাই; বীজ ফেলেছি সাত্যকি, অস্কুরোদগম হোঁক। কি আনন্দের 


(৯২ ) 


পঞ্চম দৃশ্ত | ] লীলাবসান 
দিন, রুষ্ণের তরী কূলে এসে এসে পৌচেছে। | |মা! মা! সজল! সুফল! 


মা ভারতভূমি আমার! খেত চন্দন-চর্চিত পুষ্পাধ্য নিয়ে. প্রভাসের 
তীরে-.এসে ডিমে মা?" দীড়াও; আমি 'জাল গুটিয়ে আনি, 
সাগরের 'অত্লপুরী থেকে লী এনে তোমার হাতে তুলে টেবো। 
তাই এ আয়োজম ৬. যহরংশ ধ্বলুনা--না, কোন্‌ মাটিতে ডিমে 
সৈম্ত সাজাও সাত্যকি, জয়ধ্বনি দাও। 
সাত্যকি। জয় ছ্বারাবতীর জয়-_ জয় রামকষ্জের জয়। 
[ প্রস্থান। 
দেবল , [ সক্রোধে ] এতখানি আভিজাত্য-_এত স্বার্থপরতা রাম- 
কূষ্ণের বংশে! বা রে ধন্ম-সিংহাসপন। এস দাদা, আমরা একবার 
জয়ধ্বনি দিয়ে যাই-_জয় অনাধ্যের জয়! 
[| বন্থদেবসহ প্রস্থান । 
শ্রীরু্ণ। কেঁপে উঠ.ছো। কেন বন্ুন্ধরা? আহুতি নাও_ পূর্ণাহুতি ! 
ক্ষুধা তো মেটে,,নাই তোমার রাক্ষসী? করাল *মুখব্যাদান,. ক'রে 
এখনও আমার দিকে আছ কি. দেবা আরকি আছে আর? 
ক্রুক্ষেত্র আগুন অনলি পূরে তুলে এনে সোনার ছবার্কায় টেল, 
দিষেছি 1. জ ছে, উঠেছে তৃপ্ত হ*, শীন্ত হ" রাক্ষসী! ৬ ভণকন্‌ 
হন্যয়ার-এত. জাল 1 


গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ । 
উদ্ধব।-_ 


গীত । 
শেষ_নাহি শেষ, অনস্ত অপার। 
ওগো! গল নি  ভুলেছে কি ভোল| মন, 
কি-ক্ষালাপেছ তব! বুকভাঙ্গ। হাহাকার ॥ 


(৯৩ 


লীলাবসান [ দ্বিতীয় 


শ্রীকষ$চ। কার? কার? 
উদ্ধব | 
পুর্বব গীতাংশ। 
বৃন্দাবনে পথে ঘাটে, কুণ্রে-কুঞ্জে গোঠে মাঠে, 
'অন্দ-শোদাবুকে হ'নয়নে রাধিকার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ । সময় ্ছ হয়েছে উদ্ধব ? 


উদ্ধব | 
পুর্বব গীতাংশ । 
বরষা বসন্ত কত, নর বহিয়া গিয়াছে শত, 
পখপানে চেয়ে ঢেয়ে আি, হ'লে! অন্ধ তার ॥ 
শরীরুষ্ণ। .”যাবো৷ উদ্ধব, আর ছুটা দ্রিন। পূজা শেষ__পুষ্পা্লি 
শেষ, এইবার এই সোনার প্রতিমা জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাই, শুধু 
দিন। 


[ সকলের প্রস্থান । 


€ ৯৪ ) 


তৃতীয় অঙ্ক । 


প্রথম দৃষ্থ্য ॥ 
পথ. 


কৌটিল্য ও দুর্গামণির প্রবেশ । 


কৌটিল)। অনেক খোঁজাখুঁজি কর্লুম, কোথাও তার দেখা মিললো 
না। আর ভেবে কি করুবে? আমি নির্ঘাত বল্ছি, মেয়ে তোমার 
কুলে কালি দিয়ে দিব্যি মজা লুটছে। 

দুরগামণি। আবার সেই এক কথা? হাজার বার বারণ করি, তবু? 
আমার মেয়েকে আমি চিনি না? আর একবার বল্লে ঝেঁটিয়ে বিষ 
ঝেড়ে দেবো ব'লে দিচ্ছি 

কৌটিল্য । আরে মাগী, তবে কি পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেল? 
ও যে যাই বলুক, আমি দিব্যচক্ষে দেখছি মেয়ে সেই চন্দন ব্যাটার 
সঙ্গে প-য়ে আকার দিয়েছে! 

হুর্গামণি। ফের ওই কথা? 

কৌটিল্য। এই নাও, আমি কি একা বল্ছি? পাড়ার পাঁচজনে 
টিশ্টি কর্ছে। 

হুর্গামণি। করুক্‌_আবাগীরা মুখে রক্ত উঠে মরুকৃ। তুমি বল্বার 
কে? 

কৌটিল্য। লোকে যে আমাকেই বাপ ব'লে খোঁচা মারে। 

হুর্গামণি। ও:-বাপ হয়েছে, ভারী বাপের মুরদ। 

কৌটিল্য। তা ন৷ হয়: মুরদওয়ালা৷ একটা দেখে নিলেই__ 


৬:৯৫ ) 
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হুর্গামণি আবার কথা? 

কৌটিল্য। যাঁক্‌, এখন যাবে কোথায় শুনি? 

হুর্গামণি। চুলোয়। 

কৌটিল্য। জায়গাটা তেমন স্থুবিধে হবে কি? তার চেয়ে বাড়ীতেই 
চল শা! 

ছুর্গামণি। কি নিয়ে থাকবো? ছেলেটাকে তো তাড়িয়ে দিয়েছ, 
মেয়েটাও__ 

কৌটিল্য। কুলে কালি দিয়ে-_ 

দুর্গামণি। খবরদার মিন্সে, ও কথা৷ বল্লে মুখে শড়ো জেলে 
দিয়ে চ'লে যাবো! /ঘরে পরে একি জালা ! পাড়ীর পাচ আবাগীরা। 
বাড়ী বয়ে এসে টিট্কারী দিয়ে যায়, পথে ঘাঁটে দেখা হ'লে মুচকে 
হাসে, দিনরাত এ জালা সয়ে মান থাক্‌তে পারে? এমন কাল 
পেটে ধর্েছিলুম ! কত দিন গেছে, আজ পর্যস্ত ফিরে এলো না।. 
চল--এখানে আর থাকবো না! 

কৌটিল্য। ওই যা, বাবাজী আসছেন যে! গিন্নি! শীগগির কাদতে 
ব'সো- শীগ গির | 

দুর্গীমণি। কীদতে বস্বো ? 

কৌটিল্য। হ্যা, এখুনি । আঃ, বসো! ব্যাটার ছেলে একট লাঠি 
নিয়ে ছুটে আসছে। শীগগির গায়ত্রী গায়ত্রী কলে কাদ_ঠিকু যেন 
মরেছে, নইলে ছু'জনেরই মাথার খুলি ওড়াবে। কাদ। 

দুর্গামণি। [কামনার স্থরে ] ওগো, আমার কি হলো গো? এমন 
সর্বনাশ কিসের জন্য হলো গে।? গায়ত্রী-ওমা গায়ত্রী আমার! 
ওরে আমার লক্ষী-পিতিমে! কোথায় গিয়ে নিশ্চিন্দি হলি 
মা? 
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(৯৬ ) 


প্রথম দৃশ্য | ] লীলাবসান 


কৌটিল্য। [ কপট শোকে প্রবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ] ও-হো-হো, 
গিনি! গিল্গি! কেঁদে নােদো না, বেচে থাকলে আবার হবে। 
আ-হা-হা-হা-! দীর্ঘনিঃশ্বাস ] 


বগ্টিহস্তে ছুর্লভের প্রবেশ । 


দুরলভ। বিশ্ব-ত্রঙ্গাণ্ড লগ্ত-ভগড করুনো আজ। 
দুগামণি। ওমা আমার গান্সত্রী গো 

কৌটিল্য ও-হো-হো! [সজোরে নিঃশ্বাস ত্যাগ ] 

ছুর্লত। ক'নে কই কনে দাও পল্ছিঃ নইলে মাথার খুলি 
উড়িয়ে দেবো_-া ! 

দুর্গাঘণি। "ওগো, আমার কি অর্বন'শ হলো গো! আমার লক্গী- 
পিতিদে_- 

কৌটিল্য। এ-হো-হো। 

ছুলভ। কি রকম? ভয়েছে কি? 

কৌটিন্য। একেধারে সর্বনাশ । 

দুলভি। থলি, সর্ধবনাশটা কি রকম? 

কৌটিল্য। ভয়ানক রকম। 

ছুর্গামণি। ওরে আমার-_ 

কৌটিল্য। ও-হো-হো ! [দীর্ঘনঃশ্বাস ত্যাগ |] 

ছুলত। আরে দেত্তোর। বলি, হলো কি? 

ছুর্গাম্ণি। সর্বনাশ। 

কৌটিল্য। ভয়ানক। 

দুলভ। খবরদার বল্ছি, আমায় বকিও না। ক'নে কোথায়? 

দুর্গামণি। মরে 


৭ ( ৯৭ ) 


লীলাবসান [ তৃতীয় অঙ্ক 


কৌটিল্য । গেছে। 

দুর্লভ। এ্যা, মরে গেছে? কি হ'য়ে মলো? 

কৌটিল্য। হ্ঠাঁৎ ম'রে গেল। কথা কইতে কইতে বিষম ন। 
খেয়ে একেবারে এয 

হুর্লভ। কথা গলায় ঠেকে ম'রে গেল? যাক্‌ বাবা, বউ যখন 
গেছে, তখন আর শ্বশুর-শাশুড়ী কোন হ্যায়? চালাও ভাগ্ডা, চালাও 
[যষ্টি খুবাইতে লাগিল, ছূর্গামণির পলায়ন। ] 


সহস! বর্শহস্তে চন্দনের প্রবেশ । 


চন্দন। এ কি অত্যাচার! [ ছুর্লভের যষ্টি কাড়িয়া লইল।] 
কৌটিল্য। দেখ তো বাবা সাওতালের পো, দেখ তো! ব্যাটা 
বামুনের ঘরের গরু! ব্যাট! আমার জামাই হয় কি না! 
চন্দন । জামাতা1-_জাঁমাতি। ! 
এই স্বামী গাম্মতীর? 
ভাগ্যবান তুমি হে বান্ধন, 
কাঁচমূন্যে লতিয়াছ কাঞ্চন মা।ণক ; 
যতনে বাখিও চিরদিন, 
এই শুধু অন্তরে কামনা । 
দুর্লভ। ! স্বগত ] ব্যাটা কে গো? 
কৌটিল্য। কে গা বাপুতুমি? তোমায় চেনা চেনা ঠেক্ছে যেন! 
চন্দন। মামি চন্দন। 
কৌটিল্য। এাযা চন্দন! ভোল ফিরিয়ে এসেছ? বুকের পাটা 
তো খুব! বাবাজী! লাঠি চালাবে তো এইবার চালাও__পিষে 
ছাতু ক'রে দ্াও। 


(৯৮ ) 


প্রথম দৃশ্ত। ] লীলাবসান 


চন্দন। সেকি? এর অর্থ? 
কৌটিল্য। অর্থ? আমার মেয়ে কোথায়-_গায়ত্রী কোথায়? 
চন্দন। গায়ত্রী কোথায়, আমি তাঁর কি জানি ব্রাহ্মণ? 
কৌটিল্য। তুমি জান না? বিয়ের রাত্রে সে পালিয়ে গেল তোমার 
জন্য নয়? 
চন্দন | ওঃ ! 
তবে নাই-_নাই-নাই সে আমার, 
নিভিয়া গিয়াছে দীপ, 
জ্লিবে না আঁর। 
কি করিলে নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ ! 
কোন্‌ প্রাণে সোনার প্রতিমা 
সলিলে দিয়াছ বিসঙ্জন ? 
তুর্লভ। খুন কর্‌বো-_মাথার খুলি ওড়াবো। ব্যাট! ছোটলোক! 
আমার স্ত্রীর জন্য তুই কাদবার কে? 
কৌটিল্য। মার না ছাই! ওই ব্যাটাই তো যত নষ্টের গোড়া । 
দুর্লভ | তাবে এই মলি বষ্টি তুলিল। ] 
চন্দন । খবরদার ! 
ছুলভি। [ কম্পিতকণে] তে।_তো--তোকে আমি ভয় করি? 
ব্যাটা ছোটলোক | 
চন্দন। চুপ,1_দূর হও। 
দুরলভ। আমি দে_দেখে নেবো, তোর মাথা যদি না নিই তো? 


আমি বা_বমুনের ছেলেই নই। [ গ্রস্থান। 
কৌটিল্য। [স্বগত ] ন]৷ বাবা, যঃ পলায়তি স জীবতি॥ 
[ প্রস্থানোগ্ত ] 


(৯৯ ) 


লীলাবসান [ তৃতীয় অঙ্ক। 


চন্দন। [ পথরোধ করিয়া ] কোথা যাও নিষ্ুর ব্রাহ্মণ? তোমায় 
আমি ছাড়বো না। বুঝিয়ে যেতে হবে আমায়, কি করেছ তার? 

কৌটিল্য। তা-_তা, বাবা চন্দন__ 

চন্দন । [ হস্তধার্ণপূর্বক ] বল, কি করেছ তার? কোথায় রেখেছ 
আমার সোনার প্রতিমা? বল- শীঘ্র বল। 

কৌটিল্য। সে যে পালিয়েছে খাবা! 

চন্দন। মিথ্যা কথা; তুমি তাকে হত্যা করেছ। হয তো আমার 
জন্য তার চোখে একবিন্দু জল ঝরেছিল-হ্য় তো আমার কথা মনে 
ক'রে সে একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিল, তাই তাকে গলা টিপে মেরেছ। 
শূদ্র তাকে ম্পশ করেছে, এই পাপ তার মৃত্যু দিয়ে ধৌত করেছ। 

কৌটিল্য। না বাবা! 

চন্দন। কি কবর্‌বো তোমায় ব্রাঙ্গণ? এসেছিলাম মৃত্যুর গ্রাস 
থেকে তোমাদের রক্ষা কর্‌ৃতে_ ইচ্ছা হচ্ছে, তোমায় খণ্ড খণ্ড ক'রে 
কেটে পথে ঘাঁটে ছড়িয়ে দিই। 

কৌটিল্য । বাবা! পৈতে ছুঁয়ে বল্ছি, ভাকে আমি হত্য। করি নি। 

চন্দন । তবু সে নেই! কি কবৃলেকি করুলে ব্রাঙ্গণ! না, 
যাও) মমতার শেষ গ্রন্থিটাও ছিড়ে ফেলেছ, আর কারও মুখ চাইবো! 
না। একদিন স্থখে নিদ্রা যাও, কাল প্রভাতে তোঘার গৃহ_-এ 
আভিজাত্যের নরক ধুলিসাৎ ক'রে ফেল্বো; আর ছ/রক1 ত্যাগ 
করার পূর্বে তার দেখা যদি না পাই, তবে এই বর্শা তোমার বুকে 
আমূল বাসয়ে দেবো । [ প্রস্থান । 

কৌটিল্য। [ন্বগত] উচ্ছন্ন যাবে বেটা! 


[ প্রস্থান । 
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দ্বিতীয় দৃশ্য । 
রৈবতক-গ্ুহামুখ। 
জরার প্রবেশ । 


জরা । চন্দনের মুখে বেদ, উপনিষদ, চণ্তী একে একে সবই 
শুন্লুম। সবাই বল্ছে শ্রেঠ আধ্য, নিকৃষ্ট এই অনাধ্যজাত। ব্রাহ্মণ 
চলেছে আগে, ক্ষত্রিয় বৈশ্ত তার ছুই পার্খে, আর শুদ্র রয়েছে তার 
পেছনে । কেউ বল্ছে না যে শুদ্দও মানুষ; তাঁর জীবন-মর্ণ পরের 
জন্য, নিজের ধল্তে তার কিছুই নেই । ওঃ1 কতকাল ধ'রে চ'লে 
আস্ছে এ অত্যাচার, কেউ একটা প্রতিবাদও করছে নী। এরই নাম 
ধশ্মরাজ্য? এই শূদ্রকে আমি উন্নতির চরম শিখরে তুল্বো। 


বন্গদেবের প্রবেশ । 


বস্থদেব | এই কি তার পথ জরা? 

জরা। কে-কে? চক্ষুকে ধিশ্বীন করতে পার্ছি না যে। এও 
কি সম্ভব? আমার কাছে এমন সময়ে বাজ-অতিথি । 

বন্তদেব। রাঁজ-অতিথি হ'লেও তোমার কাছে আমি শুধু পিতা। 

জরা । মিথ্যা বোঝাচ্ছ আধ্য! আমার পিতা নেই; আগ্নেয়গিরির 
তপ্ত নিঃমাবের সঙ্গে আমি বিধাতার খেয়ালে বেরিয়ে এসেছি । নদী 
দিয়েছে জল, বনদেবী দিয়েছে ফল, রোগে শোকে শিয়রে বক্সে 
বিনিদ্ররজনী কাটিয়েছে সর্ধসস্তাপহারিণী বিশ্বপ্রকৃতি | 

বন্থদেব। জরা! 


লীলাবসান [ তৃতীয় অস্ক। 


জরা। এতদিন ভূলে পিতা ঝ'লে ডেকেছিলুম। ভেবেছিলুম, যে 
বিরাট বনম্পতির তলে হাজার পথিক এসে আশ্রয় পায়, আমার কি 
স্থান সেখানে হবেনা? সে যে কত বড় মিথ্যা আশা, তা তুমি 
বুঝিয়ে দিয়েছে। বেশ দেখছি আজ, ক্ষত্রিয় শুদ্রে কি ব্যবধান । এ 
ব্যবধান তোমরা ঘুচাতে দেবে না) তুমি মহামানী রাম-কুষ্ণের জনক | 

বন্ধদেব। রাম-কু্জের সঙ্গে তোমার নামটাঁও যে যুক্ত রয়েছে জরা ! 

জরা। কেমন ক'রে বিশ্বাস করবো আধ্য? কত প্রভেদ এই 
ছু'য়ের মধ্যে। তোমার রাম-কৃষ্জ এই সময়ে সোনার পালস্কে নিদ্র। 
যাচ্ছে, শত শত দাস-দাসী তাদের কানে ঘুমপাড়ানীর গান গাইছে, 
আর আমি কোথায়? এ দেখ আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভাই বন্ধুর! 
গুহার মধ্যে কক্কর-শয্যায় পণ্ড়ে আছে-সর্বাঙ্গে তাদের কাটার মত 
কাঁকর ফুটছে, ঘেন এ পৃথিবী তাদের নয়। 


গীতকণে শূদ্র-বালকগণের প্রবেশ । 
বালকগণ 1 
গীত। 
মোদের তরে নয় রে ধরা, আমর1 ধরার অতিথি। 
সবাই শুধু ওই কথা কয় চরাচরের এই রীতি ॥ 
বনতরুর সুধাফলে, নীল সায়রের শীতল জলে, 
তোমারই নাম শুধুই লেখা, পাখীর মুখে এই গীতি। 
স্পর্শ মোদের গরলমাখা, বুকে বুঝি আগুন ঢাক, 
দুরে থেকে তাই মুখ ফিরিয়ে ফাক কথায় দেখাও প্রীতি ॥ 
জরা । বুঝেছিস্‌ যদি--তবে আর নীরবে সহা করিস্‌নে। ওদের 
বুঝিয়ে দে, যে, পৃথিবীটা শুধু ওদের নয়; তোঁদেরও এতে সমান 


€( ১০২ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্। ] লীলাবসান 


অধিকার। যাআজ রাত্রির মত নিদ্রা যা, কাল শ্য্যান্তের সঙ্গে 
কে কোথায় থাকবি, কে জানে? ' 
[ বালকগণের প্রস্থান । 

বন্থুদেব। ওদের আর ক্ষেপিও না জরা! অনেক দিনের চেষ্টায় 
রুঘ্ণ গথিবীতে শান্তি স্থাপন করেছে, তুমি আর অশাস্তির আগুন 
জালিও না। 

জরা । তনে আমাদের প্রাপ্য অধিকার দাও। 

ক্্দেব। তাই দেবো জরা! যে ভাবে হোক, আমি ক্তোমায় 
দ্বারকার প্রাসাদে স্থান দেবো । 

জরা। আমার দিতে হবে না» নিজের জন্য আমি এক কণা 
ভূমিও চাই না; আমার এ অনাধ্য ভাইদের রাম-রুষ্জের সঙ্গে সমান 
আসন চাই। 

সন্তরদেব। তা কেমন করে হয় জরা? 

জরা। না হয়, জোর ক'রে আদায় কর্কো। 

নস্থদেব। জরা! জরা! কথা শোন; আমি তোমার পিতা, 
আমার অনুরোধ, যুদ্ধে বিরিত ইও। জীবনে অনেক তাপ সয়েছি, 
কারাবাস, অনাহার, কশাঘাত অনেক সয়েছি, কিন্তু চোখের উপর 
এই জ্ঞাতিহত্যা যে দেখতে পারি না। জরা! যুদ্ধের সঙ্কল্ন ত্যাগ কর। 

জরা। ক্ষমা কর-_ ক্ষমা কর, অন্নরোধ রাখ তে পাঁরুলুম না। আমায় 
অপরাধী ক'রো না পিতা, আমি অক্ষম। জ্ঞাতিহত্যার আশঙ্কায় 
নিশখ রাত্রে আমার কাছে ছুটে এসেছ তুমি,_মলিনমুখে আমার 
কাছে মিনতি জানাচ্ছ, আমি পাষাণ হ'য়ে তোমায় ফিরিয়ে দিচ্ছি) 
আজীবন এই শেল আমার বুকে বিদ্ধ হ'য়ে থাকৃবে। 

বস্থদেব। অনুরোধ রাখবে না জরা? 


(১০৩ ) 


লীলাবসান [ তৃতীয় অস্ক। 


জরা। পিতা। একটা জাতির গুরুভার আমার মাথায় । এখানে 
কোন কর্তব্য টেকে না, কোঁন মমতার এখানে স্থান নেই। তবে 
একটা উপায় আছে; যদি পার, ছুই দিক রক্ষা পাবে। 
বস্ছদেব। কি? কি? 
জরা । আমাকে হত্য। কর_-নিঃশবে। প্রভাতে উঠে ওরা আমার 
ন। দেখে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে ফিরে যাবে। 
বন্ধদেব। জরা! জরা! কে ধলে তোমায় শূদ্র? তোমার হৃদয়ে 
দেবতার অধিষ্ঠান। হত্যা করবো তোমীয়? পৃথিবীর বুক থেকে 
পারিজাত বৃক্ষ উপড়ে ফেলে দেবো? না-যা হয় হোক, আমি 
তোমায় আশীর্বাদ ক'রে গেলাম । 
[প্রস্থান । 
জরা। পিতার আশীর্বাদ এমন মধুর! 
প্রস্থান! 


তৃতীয় দৃশ্য ? 
ছ্বারকার রাজপ্রাসাদ । 
গীতকণ্ে উদ্ধব ও মুকুলের প্রবেশ । 
গীত। 


মুকুল।-- (আমি) গোকুলেতে বাবো৷ নাচিব রাখাল সঙ্গে। 
উদ্ধব।_- (আমি) বৃন্দাবনের পথের ধুলি মাখিব তাপিত তঙ্গে ॥ 
মুকুল ।--( আমি) শ্রীরাধার গলে অশ্ভ-পঁক্ষন পরাবে! তুলসীমালা, 

উদ্ধব।__ (আমি? চরণের রেণু চরণে মিশিয়! জুড়াবে। প্রাণের জ্বাল।; 
মুকুল।_ (আমি) যমুনার জলে করিব স্নান, 

উদ্ধব!--( আমি) সেই কালে! জলে কালারে খু'জিতে দিব আত্মবলিদান, 


[ প্রস্থান। 
মুকুল।-. (আমি) জলকল্লোলে বাধৃহিল্লোলে ছুলে দুলে যাবো রঙ্গে। 


শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ । 


শ্রীকৃষ্ণ । মুকুল! এখানে কেন প্রিয়তম? চোখে জল ৷ কাদ্ছিলি 
বুঝি? 

মুকুল। না! দাছু, একটা কথা ভাবছিলাম, তাই মন বড় কেমন 
কর্ছিল ! 

শ্রীকষ্ণ। কি ভাবছিলে প্রিয়তম? 

মুকুল। ভাব.ছিলাম__যার নামে যমুনা উজান বয়ে যায়, তার 
রাজ্যেও আবার যুদ্ধ! হ্যা দাহ, ওর কেন যুদ্ধ করুতে এলো? 
ওর! কে? 


লীলাবসান [ তৃতীয় অঙ্ক । 


শ্রীরু$চ। একজন আমাঁর ভাই-আর একজন তোমার পিত1। 

মুকুল। আমার পিতা? কোথায় আমার পিতা? 

শ্রীকষ্ণ। সেও ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। 

মুকল। কেন? 

শ্রীক্চ। আমায় বধ করুবে। 

মুকুল। তোমায়? না দাদু, আমি বধ করুতে দেবো না-তোমায় 
আমি জড়িয়ে থাকবো); মারে যদি, আগে আমায় মারুবে, তোমায় 
আগে মারুতে দেবো না। 

শ্ীরুষ্ণচ। কেন দেবে না প্রাণাধিক? 

মুকুল । আঁহ+, তৃমি গেলে বাশী বাজাবে কে? কাশী বাশ 
বকজিইি্অলির-ক্স্তরে -কাইবে- ওই -বাশীর সুরু-নি-রাস্ত বাজ | 


গীত। 

আমায় পাগল করেছ বনমালী । 

( তোঁষার ) মুরলার গানে, কৰে আনমনে, 
আপনারে দিছি ডালি ॥ 
লিতায়, পাতীয় জলে বাজে শুধু এই সুর, 

আমার হৃদয়ে নামে মধুময হ্রপুর ; 
শিঁশেহালা হ'য়ে আমি, খুছি হে জীবন-স্বামী, 

নিনীথে নয়ন ছু'টা জালি॥ ** 


শ্রীকুঝ্ণ | [স্গত)] এই তো--এই তো মোর 
আপনার জন। /অম্মুবে-আঁদাঁর 


আমি খুঁজি বিশ্বময় পানীয়ের তরে। 


( ১০৬ 0) 


তৃতীয় দৃশ্। ] লীলাবসান 
ব্রমনুকঈল__মহাকাল ! 
বাজাও বিষাণ তব, 
আনিয়াছি বৈষ্ণবের বলি। 
রক্ত-বেদী সাজা লো ধরণী, 
কৃষ্ণের শোণিতশ্বোত 
পৃতধারে বয়ে যায় এই ধমনীতে। 
বৈঞবের এই রক্তে 
যাদবের অশ্রধারা মিশি 
কুলধবংসী মহাঁবজ্ব হইবে স্ছজন, ॥ 
শান্ত হ৪- শান্ত হী! 
মুকুল। ও কি দাছু, তোমার চোখে ও কি দাছু? 
শ্রীরুষ্ণ। মৃত্যুর ঢেউ এসে লেগেছে, আমায় বাঁচাতে পারুলি না 
মুকুল! তোর পিতা আমায় নিতান্তই বধ কর্বে। 
সুকুল। কক্ষণো না; আমি এখুনি গিয়ে বাবাকে ব'লে আস্ছি 
আমার দাঁছকে মেরো না, বাশী বন্ধ হয়ে যাবে__যমুনা আর উজান 
বইবে না। তবু যদি না শে'নো, অস্ত্র ধরবো । 
শ্ররুঞ্ণ। ধর দেখি অস্ত্র যাও তো! যুদ্ধে প্রিয়তম আমার! [ অস্্র- 
দান ] ভয় নেই বালক, মৃত্যু জীবের অনিবাধ্য পরিণাম । মরার মত 
মর্তে পাঁর যদি, ইতিহাস কর্‌বে স্থৃতির পূজা-বনের বিহঙ্গ গাইবে 
জয়-গান। যাও বন্ধু_যাঁও; যছুব্ধশের ঘুতের দীপশিখা করুষ্ণের হৃদয় 
কুঞ্তের সুগন্ধি গোলাপ-কলি, যাও__যাঁও, তোমায় উৎসর্গ কর্লাম। 
মুকুল। তবে যাই] প্রস্থানোগত ] 
শ্রীকৃষ্ণ । মুকুল! তবে দেখে নে পৃথিবীটা; ওই আকাশ, ওই 
সৃ্য, ওই সাগর! মনে মনে ব'লে যা» সব দেখেছি-_-সব ভোগ 
€ িচশ ) 


জীলাবসান [ তৃতীয় অঙ্ক 


করেছি; আমি তৃপ্ত--আমি কৃতার্থ। হে বন্থধা! তুমি ভারমুক্ত হও । 
তব প্রিয়ার্থং জীবনং প্রিয়ং মে দদানি-_দদানি। 


মুকুল। দদানি। 
শ্রীরুষ্ণ। বল্বার কিছু নেই? 
মুকুল। না। 


শ্রীকষ্চ। কি দেখছ মুকুল? 

মুকুল। আলো--শুধু আলে! । 

শ্রীকষ্$। কাল! কাল! মহাকাল !. বলি নাও-বৈষ্বের বলি। 
[ মুকুলের বুকে হাত দিয়া | ও শিণায়, গু শিবায়, গু শিখায় । 


বেগে জান্ববতীর প্রবেশ । 


জান্ববতী। [সত্রাসে] ও কি, ও কি বাস্থদেব? তোমার চোখে 
একটা জ্ুর অভিসন্ধি দেখছি। আবার কার ধ্বংসের কল্পনা করুছ্ 
বাহ্ছদেব? /আমার বুকের মধ্যে এমন করছে কেন? যেন একটা 
ভীষণ অমঙ্গল আমার চে হাত বাঁড়িয়ে আস্ছে। কি করেছ? 
কি মন্ত্র আউড়েছ, ব্ল? 7) | ৃ 

শ্রীরু্ণ। মুকুল! 

জান্ববতী। ওকি, অমন বিলোল কটাক্ষে ওর পানে তাকাচ্ছ কেন? 


শামী এট লক 


তোমারি' সম্মোহন দৃষ্টিতে, এ শিশু যে সর্পকবলিত মণ্ডকের মত অসাড় 
হয়ে আস্ছে)। ওর হাতে অস্ত্র কেন? কোথায় পাঠাচ্ছ কেট 
শ্রীরুঞ্ণ। যুদ্ধে পাঠাচ্ছি মহিষী! 
জান্ববতী। যুদ্ধে পাঠাচ্ছ, না কালের কবলে পাঠাচ্ছ? আমি 
যেতে দেবো না; আমার সবই তো গেছে, এই একটি মাজ আশার 


প্রদীপ নিবিয়ে দিও না-দিও না বাজুদেব। 
( ২০৮ ) 


তৃতীয় দৃশ্য । ] লীলাবসা? 


শরীকষ্ণ। উৎসর্গ করেছি।/ [মুকুলকে ইঙ্গিত করিলেন। ] 
১২২ | অলক্ষ্যে মুকুলের « প্রস্থান 
জান্ববতী। কি কি করেছ? উৎসর্গ? কাকে-_কাঁকে? তোমার ও 
কিসের হাসি 1 7. ও যৈ-সেই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাবার দিন যা দেখে- 
ছিলাম। হায় পাষাণ! এত ফুল-চন্দন দিচ্ছি, তবু তুমি গল্বে না? 
ওগে। নিষ্ঠুর দেবতা! তোমরা স্বর্গ থেকে একবার মত্ত্যে নেমে এস ! 
দেখ, কত ব্যথা এ বুকের মধো। 
শ্ীকষ্চ। ক্ষ্ণের আপন যারা, তারাই তো ব্যথা সয় মহ্ষী! 
জান্ববতী। আব সইতে পারি না গো, আমার সব যে যায়! 
শ্রীরঞ্ক। রাণী! | 
জান্ববতী। দেবো না আমার হারানিধির স্বৃতিটুকু অ আমি কাউকে, 
দেবো না! কোথায় গেল? সব শেষ) | নিষ্ঠর। তোমার কি একটুও 
মায়া নেই? 
শ্রীকৃ্। মায়া? রাণী! 
মায়ায় হয়েছে কবে দশের কল্যাণ? 
মায়া যদি থাকিত আমার, 
গোকুলের বক্ষোৌপবে কে হানিত 
বাজ? কুরুক্ষেত্র-রণানল 
কে জ্বালাতো এ ভারতভমে? 
মায়াঘোঁরে আচ্ছন্ন দ্বারকা, 
তাই হ্ৃদে বড় ব্যথা বাজে। 
এই মায়া পাপেরে করেছে ক্ষমা, 
ছুপ্ধদানে বাড়ায়েছে ভূজঙ্গের বিষ, 
তাই তো আসিতে হয়. 


(১০৯ ) 


লীলাবসান তৃতীয় অস্ক। 


বারে বারে সহি তাই তব্রিতাপের জ্বালা ! 
“যদা যদাহি ধশ্বন্য গ্লানিভবতি ভারত, 
অভ্যখানমধন্মন্য তদাত্মানং হ্যজাম্যহম্‌।” 
জাম্বনতী। বান্থুদেব! আমার সব নিলে? 
শ্রীরুষ্ণ। দিতে পারে ক'জন সংসারে? 
কৃষ্ণের আপন যারা, তারাই তো দেয়, 
বিশ্ব নেয় অঞ্জলি পুরিয়া | 
জান্ববতী। তোমার রাজপুরীতে যোদ্ধা কি ছিল না যছুবর ? 
শ্রীকৃষ্ণ । ছিল রাণী, কিন্ত শান্বের এ উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ 
জান্ববতী। [সাশ্চধ্যে ] শাস্ব? | 
শীর্ণ । হা] রাণী। সেএ বিপক্ষে ফোগ দিয়েছে, তাই এ যোদ্ধা 
পাঠিয়েছি। 


লন্ণার প্রবেশ। 


লক্ষ্মণ । বেশ করেছ বাস্থদেব! পৃথিবী তোমার নিন্দা ক্রুবে! 
কিন্ত আমি করবো না। [জান্ববতীর প্রতি] কেন ভয় পাঁচ্ভ 11 
পুত্রের অধিকার নিয়েই এ যুদ্ধ! জরা চায় পুত্রের অধিকার, তোমার 
পুত্র চায় পুত্রের অধিকার, আমার পুত্রই বা বাদ যাবে কেন? জযঃ 
হবে, শক্রর অস্ত্র ছিনিয়ে আন্বে সে। বেশ করেছ বাস্বদেব। তোমার 
চোখের এ ক্রর দৃষ্টি আমি চিনি, খাগুবের-আুনশ্স্থাগুবের-আগুন ! 
প্রস্থান 

জান্ববতী | [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] কি ভাগ্যবতী আমি! পুঞ্র দেশ: 
দ্রোহী- পুন্রবধূ উন্মাদিনী-_-একটা৷ সেহের পুতুল, সেও আজ কালের 


কবলে । | প্রস্থান 


তৃতীয় দৃশ্য। ] লীলাবসান 


শ্রীকষঃ। কালের তোরণ-দ্বার খুলিয়া দিয়াছে ওই, 
সন্মেহনে-চলেছে-বাবগণ' মাহ | 
/এজস- কলি ছাপর-ফালেঃ 
'অবসান-- বাজতে বিশ” 
হে প্রভাস । 
প্রাবনে ছুটিয়া এস ভৈরবে নাঁচিয়া, 
তৃপ্তোহহংতৃপ্তোহহং_ তৃপ্তোইহং | 


[ প্রস্থান । 
গীতকণ্ে শুক ও সারীর প্রবেশ । 


গীত। 


সারী ।-_ও প্রিয়তম ! ও শিম ! রা তোর চোখ ছুটী ছল 
শুক ।-- রক্তমাথ! সোনার ঠায় ভি প্রাণ পালাই চল. ॥ 
সারী।- আমার বাড়ি রেখেছে ডানা, 
মায়ার ন দ্বারকার ঘরে-_ 
শুক মিছে উর, নানা; 
সারী ।-- (আমি? দবারকা দুখে কাদি গে!, 
(আর্মার) নয়ন য়া ধাধি গো, 
শুক।-_ তাই তো আমার বেদনার শোকে বহিছে তপ্ত আখিজল ॥ 







. উভয়ের প্রস্থান । 


চতুর্থী দৃশ্য । 
র্ণস্থল। 
সাত্যকি ও বলরাম । 


ন্লরাম। আজ কতদিন যুদ্ধ চল্‌ছে সাত্যকি, স্মরণ আছে তোমার? 

সাত্যকি। তা নেই; তবে বহুদিন | 

বলরাম । ক্ষুদ্র অনাধ্যশক্তি এখন তো নিঃশেষ হ'লো। না সাত্যকি ! 

সাঁত্যকি। দীপ নিভে এসেছিল প্রভু, আবার জলে উঠেছে। 

বলরাম। কোন্‌ শক্তিতে? 

সাত্যকি। দৈবশক্তিতে। 

বলরাম। দৈব কি সাত্যকি ? মাষ্টষের কর্মফল দৈবের রূপ ধরে 
আমসে। নিব্রিত সিংহের মুখে মুগ স্বেচ্ছায় প্রবেশ করে না। কম্ম 
কর-_বাহুবলে বিশ্বাস কর। শক্রসৈম্ত আজ মুষ্টিমেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, 
আমি এদের রণ-পিপাঁসা মেটাই, আর তুমি ওদের খাগ্যভাগার আক্রমণ 
কর। নুঝতে পেরেছি, এখানে ওদের জীবনীশক্তি। 

সাত্যকি। আর হ'লো না দেব! যতই জলে ওঠ তুমি, জয়ের 
আশা আর নেই; বাণিজ্যের ভরা তরী কূলে এসে দীড়িয়েছিল, 
এইবার জলম্গ্র হবে। 

বলরাম । সাত্যকি! তুমি কি বল্ছো? 

সাত্যকি। দেখতে পাচ্ছ না প্রভু, কুমার শান্ব শক্রসৈন্ের 
পুরোভাগে ? 

বলরাম। [সাশ্চর্যে | শান্ব! 

সাত্যকি। রাবণবংশ ধ্বংস হলো বিভীষণের শত্রতাঁয়, যছুবংশ 


€ ১১২ ) 


চতুর্থ দৃশ্। ] লীলাবসান 
কর্পুরের মত নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে এই শাম্বের জন্ত। স্থরার ক্োতে 
দেশটাকে ভাসিয়েছে, এইবার রক্তের স্রোতে জাতিটাকে ভাসাবে। 

বলরাম। একবার আমার কাছে তাকে ডেকে আন্তে পার 
সাত্যকি? আমি জানি, আমার মুখের দিকে চাইলে তার হাত থেকে 
তরবারি খসে পড়বে; যদি না পড়ে, আমি তার হাত ধ'রে বলবো 

সাত্যকি। যে, যাঁদবশক্তি দুর্বল, তাকে ক্ষমা কর; বল্বে, কষ্ণ' যে 
অবিচার করেছে, আমি তা প্রত্যাহার করুলাম। আমার জীবন 
থাকৃতে তা হবে না প্রভু! শক্রর সঙ্গে সম্তাষণ হবে অস্ত্র দিয়ে সজল 
চোখের করুণ দৃষ্টি নিয়ে নয়। 

বলরাম! শক্র কে সাত্যকি? 

সাত্যকি। ওই শক্র। জান না কি দেব? আপন যদি পর 
হয়, তার চেয়ে শক্র আর নেই? ও অনার্যের চেয়েও পর। 

বলরাম। ও যদি পর, তবে আমার আপন কে সাত্যকি ? না, 
আমি একবার তার সম্মুখে গিয়ে দাড়াবো, দেখি-কেমন ক'রে সে 
অস্ত্রধারণ ক'রে থাকে । 


প্রস্থান । 
সাত্যকি। যাও প্রভু-যাঁও; তুমি তার সম্মুখে দাঁড়াবার পুর্বেই 
আমি তার ছিন্নমুণ্ড তোমায় উপহার দেবো । 


সহসা চন্দনের প্রবেশ । 


চন্দমন। আগে আমার ছিন্নমুণ্ডা নাও বীরবর, তারপর কুমারের 
দিকে হাত বাড়িও । 

সাত্যকি। এখনো সাধ মেটে নাই শূত্র? 

চন্দন . না, মেটে নাই হীন ক্ষত্রিয় ! 
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জীগাবসাঁন [ তৃতীয় অস্ক। 


সা্যকি। অস্পৃশ্ঠ শৃত্র! যাঁবেদ পড়গে যষা। 

চন্দন | বেদ পড়া হয়েছে ক্ষত্রিয়! হীন ক্ষত্রিয়, যাঁকে স্পর্শ 
করতে পারে নি, শূদ্রের জিহ্বাগ্রে সে বেদ। 

সাত্যকি। পশুজন্ম রুতার্থ হ'য়ে গেল। 

চন্দন | পশুজন্ম আমাদের ন তোমাদের? এ দেখ--পশুত্বের চরম 
লীলা! দেখতে পাচ্ছ, কুমার শান্* অনাধ্যসেনার পুরোৌভাগে ? 

সাত্যকি। অনাধ্যধন্মের এত যদি মাহাত্ম্য, ত্যাগ কর এ জাতি- 
দ্রোহীকে। 

চন্দন । ত্যাগ করবো না ক্ষত্রিয়। তার জাতি যদ্দি বাহু খাড়িয়ে 
আসে, ফিয়িয়ে দেবো এই দণ্ডে, প্রতিদ্ানে চাই শূদ্রের পায়ে 
ক্ষত্রিয়ের পুষ্পাঞ্জলি 

সাত্যকি। স্তব্ধ হও মূর্খ! 

[ উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান । 


জরা ও বলরামের প্রবেশ । 


বলরাম । শান্বকে ফিরিয়ে দে জরা! 

জর1। তোমার হাতে ? কেন রাম? তুমি ঘদি তাঁর পিতৃব্য, আমিও 
তো তাই ; রুষ্ণ তোমারও যেমন তাই, আমারও তেমনি ভাই। 

বলরাম। জন্স্ত্রে তাই হয় না রে জরা, কণ্ম দিয়ে ভাই হয় । ভাই 
বলেই চিনেছিস্‌ যদি, তবে তার রক্তপাত করতে কেন এলি? 

জরা। কেন এলুম? জান্তে যদি রাম, কি দাহ-এ অনার্যের 
মনে, তা হ'লে হাত থেকে তোমার অস্ত্র খসে পড়তো । কৃষ্ণ সকলের, 
কিন্ত আমার ভাই হয়েও কেউ নয়_কাঁরণ আমি শূদ্র। শোন রাম 
শোন! আমার ভায়ের স্নেহ আমার ভোগে যদি না আসে, জগতকে 


( ১১৪ ) 


চতুর্থ দৃহ্। ] লীলাবসান 
তা ভোগ করতে দেবো নী। আমি থাকবো উপবাসী, আর আমার 
চোখের উপর তোমরা অমৃত পান কর্বে, জর। তা সইবে না। 
বলরাম। এ যে অদ্ভুত ন্েহ জরা! | 
জরা । দেখ বি-_দেখবি রাম, কৃষ্ণ আমার বুকের মধ্যে আছে 
কিনা? আয়-ুদ্ধ কর্‌) মরি যদি, বুকট! চিরে দেখিস্‌। 
[ উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান । 


শান্বের প্রবেশ । 


শাস্ব। নাচে ওই কাল-তৃজঙ্গিনী, 
তাখৈ-তাখৈ নাচে প্রলয়-দেবতা, 
সঙ্গে নাচে অট্টতালে প্রমথনিকর্ণ 
টলে পূথ্ণী, কাপে ব্যোম্, 
তা করে জলধির জন 
বিপ্লব স্থ্মাঝে মহান্‌ বিপ্লব, 
নৃতন আসিছে ওই ধীর পদক্ষেপে, 
পুরাতন মাগিছে বিদায় । 
এই ধ্বংস--এই স্য্টি; মাঝে তার 
অনল-অক্ষরে লেখ! আমারি এ নাম। 


সসৈন্তে স্বাত্যকির প্রবেশ । 


সাত্যকি। চতুদ্দিক থেকে আক্রমণ কর, হত্যা কর দেশদ্রোহীকে 
[ সর্টান্যে একযোগে শাম্বকে আক্রমণ করিল 
শান্ব। সাত্যকি ! | পিশাচ! 
এই কিরে বীর-ধন্দ? 
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লীলাবসান [ তৃতীয় অন্ক। 


ক। হত্যা কর, জাতিব্রোহীকে বধ করুতে ধণ্মীধ্মের বিচার 
নাই। নরদ্ভু হয়, আমার হবে; হত্যা কর যছুকুল-কলঙ্ককে। 
শান্ব। ধীত্যকি! তুমি না বীর? ও 
সাত্যকি। নিঃশ্বাসের অবকাশ দিও না; হত্যা নৃশংস হত্যা-_ 
[ নেপথ্যে সহস৷ বিরাঁমস্চক তুধ্যধ্বনি, সৈম্তগণ যে যে ভাবে 
ছিল, সেইভাবেই নিশ্চল হইয়া দাড়াইল। ] 
সাত্যকি। আজকের যুদ্ধ শেষ; একদিনের জন্য বিশ্রাম নাও 
পাষণ্ড! 
[ শান্ব বতীত সকলের প্রস্থান । 
শান্ব। মহযি শমীক! তুমি জয়ী-তুমি জয়ী। 
[ টলি।ত টলিতে প্রস্থান । 


গীতকণ্ে ধ্বংসসঙ্গিনীগণের প্রবেশ । 


ধবংসসঙ্গিনীগণ 1 
গীত ৷ 
রক্ত-নদীর ঢেউ বয়ে ধায়, চুমুক দে সই, চুমুক দে। 
উগরে দে যাঁ ব্যাধির বিষ হরপুরীব সমুখ দে? ॥ 
কালবোশেখী নাড়ছে ডানা নাপট| বারে শকুন বাজ, 
পেচক ডাকে শেয়াল হাকে বাজায় শিক্ষ! ধ্বংসরাজ; 
দে দোল, দোল._দে দোল, দোল,, 
তোল, উতোল সিংহরোল, 
ধ্বংসরাজের ধ্বংস ছড়া, নইলে হবে বিমুখ সে॥ 
[ সকলের প্রন্থান। 
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পর্চস দৃশ্য ৮ 
পর্ধ্বত-্নাভিদেশ 4 
রূর্তীভতকলেববে অবসম শাহের পবেশ । 
তো] সার কাক -শ্রস্ল্বুশক্্ট 
ঞেদনাৰ-ঞক্ষ 1 বাক্ষপী মা তোমাৰ ইচ্ছাই পূর্ণ হোক , কৌববছুহিভা ! 
তুমি শান্তিতে ঘুমো৭। ও: জালা-_জালা। [ পতনোন্মু* হইল। ॥ 


গীতকণ্জে উদ্ধবেব প্রবেশ । 






ক 


উদ্ন।-_[ শান্ধকে ধবিষা ] 


গীত।, 


ফিরে আয---র্ষিবে আয । 


৯ স্মৃতিষেবা! তর্মপন ঘরেব আঁডিনায ॥ 
শান্ধ। কেউ তা আমায চাষ না উদ্ধব। 
ডিদ্ধব ।-_ 
রব গীতাংশ। 
ভবা জগতেব বর্জিত এন মাষেব তুমি -শ্রষ্ঠ বতন, 
পিয়াসে এগার খুবিস্‌ ঈ বে মক্ভুমিব মবীচিকাষ ॥ 


শান্ব। কেন খুবি, যদি জানত উদ্ধব। 
উদ্ধব |__ 
পুর্বব গীতাংশ* 
লিন আখিব অএ জলে, যাবে বেসেই পাষাণ গ'লে 
ব'যে যাবে উজান ওবে গ্ঠামেব জদি-বমু্্য় | 
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শান্ব। উদ্ধব! উদ্ধব! তুমি কাঁদ্ছ__আমার জন্য ? নানা, 
অশ্রু মুছে ফেল, আমার জন্য আমি কাউকে কাদতে দেবো না। 
আমি যাদবের কুলকলঙ্ক-_-পিতামাতার পরিচয়ের গ্লানি। ও;ঃ--উদ্ধব ! 
আমার এই বুকট। চিরে যদি দেখাতে পার্তাম, দেখতে, এর মধ্যে 
একটা কত বড় মানুষ ছিল, কেউ তাকে চাইলে না। 

উদ্ধব। কুমার! 

শান্থ। যাও-_যাঁও, তোমার এ দরবিগলিত অশ্রু ধারায় ধারায় 
শ্রাকষ্ধের পায়ে ঢাল, স্বর্গ হাতে পাবে । আমি তো কুলাঙ্গার, আমার জন্য 
একট] নিঃশ্বাসও ফেলো না। আমি মরি, মুত্যই আমার একমাত্র গতি। 


গীতকণ্ে ছুন্দুভির প্রবেশ । 


দুন্দুভি 1 
শীত। 
ওঠে, জাগো বীর, ধব ধনু তীর, 
চল অর্িশির দলনে | 
জাগে সিন্ধুজন, জাগে শতদল, 
জাগে রবি ই গগনে ॥ 
উদ্ধব। আনার তুমি? নিয়তি নিয়তি । 
[ প্রস্থান । 
ছুন্দুভি।-_ 
পুর্বব গীতাংশ। 
আমি বেঁধেছি যন্ত্র ফোটে ন15 ভাষা, 
সেধেছি মন্ত্র মেটে নাই রও 
আমার বন্ত্রে দাও দাও বোল; 
আমি ডুবে যাই হুর-স্থপনে ॥ 
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পঞ্চম দৃষ্ত | ] জীলাবসান 
শান্ব। আমি হে মর্তে চলেছি! 
দুন্দুভি ।__ 
পুর্ব শ্বীতাংশ। 


আমি হিমাচল হ'তে আনিব হে প্রিয়, 
মতসঞ্জীবনী ওষধি অসিয়, 
বিজলীর আভা! ঢালিব ঈ্তামার অলস-মদ্দির নয়নে ॥, 


[ প্রস্থান। 

শান্স। মৃত্যুর এ ঘনকুষ্চ যবনিকা কে যেন দু'হাতে আকড়ে 

ধরে আছে। কে-কে তুমি? যছুপতি শ্রীকুষ্ণ 7 কেন পাষাণ? 

আমার বুকের রক্ত নিঃশৈষে/ শুষে নিয়েছ, তবু আম নর বাচতেই হবে? 

এ কি অভিনয় বান্থদেব? তোমার মহাযজ্ঞেকি আহুতি দেবো 

আমি? কি আছে আমার? / যদি কিছু থাকে, বল-__ নি:শেষে 
অঞ্জলি দিয়ে যাই। 


কলির প্রবেশ । 


কলি। অগ্রলি আর দিতে হচ্ছে না চাদ, ইষ্টর্লীদ-জপ--কষ্ষ) 
সা্যকি-এলোঁ তলে 

শান্ঘ। সংত্যকি? আবার দ্বারকায়' হস্তিনার অভিনয়? আমি 
চোখ ঝাপসা দেখছ? বৈদ্যরাজ! আমার হাত ধ'রে এ রণক্ষেত্রের 
মাঝখানে নিয়ে যেতে পার? "আমি আর একবাঁর তাঁকে দেখবো. 

কলি। আরে থাম বাবাজী প্রাণের মায়া থাকে তো পালাও। 

শাম্ব। পালাবো 7. 

কলি। পালাবে বই কি? নইলে যাদবের তোমায় কেটে টুকরো" 


টুকরো ক'রে ফেল্বে। 


জীলাবসান [ তৃতীয় অঙ্ক । 


শান্ব। কোন্‌ যাদব? 

কলি। বাছ-বিচার নেই বাবাজী! যে প্রথমে দেখবে, সেই 
তোমায় শেষ করবে! চ্রদন) 

শান্ব। তবে আমরাও এই পণ, আজ য্হবংশের যাঁকে প্রথম 


দেখ বে তাঁকেই এই তরবারি দিয়ে নৃশংস মৃত্যু দেবো । [তরবারি 
উন্মুক্ত করিয়া অগ্রসর 1 ] 


সহস। মুকুলের প্রবেশ । 


মুকুল । বাবা! 
শান্ব। [ কম্পমান হস্ত হইতে তরবারি খপিয়া পড়িল। ] একি-_- 
একি! এ স্বপ্ন না জাগরণ? 


কলি। জ্বাগরণ। 
শান্ব। কি কর্লাম-কি কর্লাম বেছ্ারাজ? আসার মুখের 
আনন বক্তপায়ী -রাক্ষসের-শত আমাকেই যে শ্রীস-করূতে এসেচ্ছে। 


ওগো সর্ধসাক্ষী বিধাতা, এ তোমার কি নিষ্টুর পরিহাস? এ যে 
জীবস্তে মৃত্যু! কি করি আমি খৈদ্যরাজ? 

কলি। পণরক্ষা। 

শাশ্ব। পণরক্ষা? এই অস্ফুট গোপালকে নখাখাঁতে ছিন্্র ক'রে 
পণরক্ষা! এ আমার কে জানো? 

কলি। যেই হোক্‌, ক্ষাত্রয় পণরক্ষার লন্ত জলম্ত আগুনে ঝাঁপ 
দেয়। আজ যদি তুমি ক্ষত্রিয়ের সে গৌরব ছু'পায়ে দ'লে যাও, বুঝবো 
দ্বারকার ক্ষত্রিয় শৃদ্রেরও অধম. প্রস্থান । 

পান্থ বলে দাও ঈশ্বর--আমায় ব'লে দাও, মুখের কথাটাই 
কি এত বড়, অন্তরের ভাষাটা কি কিছুই নয়? 


( ১২০ ) 


পঞ্চম দৃশ্ত। ] লীলাবসান 


মুকুল। বাবা! 

শান্ব। বস! ন্মেহের দুলাল আমার! এ আমায় কি মহা সমস্যায় 
ফেল্লি তুই? আমি সব বিসজ্জন দ্রিয়ে অনায়াসে চ'লে এসেছি, 
সঙ্গে কিছুই আনি নাই, শুধু এই বুকের মধ্যে তোর মুখখানা 
লুকিয়ে নিয়ে এসেছি; তাও ছিনিয়ে নিবি? বল্‌্--পল্‌, ওরে দুর্জয় 
শত্রু, কি করেছি আমি তোদের? 

মুকুল। তুমি যে আমাব দাছুকে মার্তে চলেছ। 

শান্থ। কাউকে মারবো না, আমি নিজেকে হত্য। ক'রে তোদের 
সব শক্রতার ক্রোধ ক'রে যাবো । নে অত্প নে, আমার এই বক্ষে 
আঁমুল বিদ্ধ ক'রে পালিয়ে যা। 

মুকুল। বাব--বাবা! [ তরবারি ফেলিয়। বক্ষে ঝপাইয়া পড়িল। ] 
..শাখ। আঁখাধআখার! আঃ, একি শাস্তি! [বদর অত্িত 
ভীবদের লক্ষ বেদনার এক মুহূর্তে সমাধি ও ওরে আমার ভাঙ্গ। ঘরের 


মাণিক» আমি তকে কঠিন লী 
চু্ধন | ] "না না,সর্--ষর্গ্পুডে যাৰি। টির কপ 
আবার এক- মুতের হধার আ্বাদ-কিল7 লে কেন এলি 


দিক | পাপা লা ও আনার সাজ নত 


তুই? এমৃত্যুর গহ্বরে কে পাঠালে তোকে মুকুল? 

মুকুন। দাছু। 

শান্ব। জানি, সে নিষ্ঠুর আমার এতটুকু সম্ধল বাখ বে না তার 
মহাষজ্জঞে আমর দিতে হবে  পর্ণাহতি--তোর হিন্র। [হে হে 
চক্রী! ধ নিপল তোমার তত্র পুত্রকেসপ্ত মাতঙ্গের পার 
তলায় পিষে মেরেছে, আমায় নিজের হাতে এই ঈব্নীত-কোম্ল দেই 
সনধচ্যুত করতে, হবে। | তাই সহোক্‌, বাহুর শক্তি দিয়ে ত্র পু ৮৪ 
করতে পারি নাই, পূজা করবো প্রাণ দিয়ে-_আত্মা দিয়ে 
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করুতে এসেছ মুকুল? অস্ত্রনাও। এমন যুদ্ধ কেউ দেখে নাই; পৃথিবী 
ভূমিকস্পৈ নড়ে উঠ.বে_ দেবতারা ভয়ে মুচ্ছিত হবে, তবু পণরক্ষা । 

মুকুল। কিসের পণ বাবা? 

শাহ্ব। রাক্ষসের পণ। যে যাদব আজ প্রথম আমার সম্মুখে 
আস্বে- 

মুকুল। তাকে বধ করবে? তবে তাই কর। ছুঃখ করো না 
বাশ! অযোধ্যার রা পিতাঁর জন্ত বনে গিয়েছিলেন, আমি তোমার 
জন্য এই তুচ্ছ প্রাণটাই “দিলাম । [বুক পাঁতিয়া বসিল। |] বাবা! 
বাধা! মুখ ফিরিয়ে রইলে কেন? 

শাঙ্ব। ওরে, আমি কি নিষ্ঠর-আমি কি নিষ্ঠুর! 

মুকুল। না পাবা! আমি ষে তোমার চোখে কতণার জল দেখেছি । 
যে যাই বলুক, আমি জানি-_তুমি স্েহের সাগর । 

শান্ব। তবে পালা; পণরক্ষার চেয়েও তোকে রক্গা করা আমার 
কর্তব্য । ক 

মুকুল । তোমার কর্তব্য যদি আমাকে রক্ষা! করা, আমার কর্তব্য 
তোমার সত্যরক্ষায় প্রাণ দেওয়া । শুনেছি, পিতা-পুত্র অধিকার 
নিয়েই এই যুদ্ধ। তোমরা সবাই গলা টিপে পিতার স্েহ দিতে চা, 
আমি চাই নিজের মাথা উপহার দিয়ে পিতার আশীর্ব্বাদ।, 

স্ব 1 তবে অস্ত্র ধর সন্তান! দেখি কার কর্তব্য সফল হয়। 

মুকুল। আগে তোমায় প্রণাম ক'রে নিই। [প্রণাম] বাবা! 
একট ভিক্ষা দাও, আমার মৃত্যুতেই যেন তোমার এই বিদ্রোহের শেষ 
হয়। আমার দুঃখিনী মাকে যদি পার তুলিয়ে রেখো, আর আমার 
দাদুকে-| বামহস্তে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাড়াইয়া বলিল ] এস 

[ উভয়ের যুদ্ধ কয়িতে করিতে প্রস্থান । 
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পঞ্চম দৃষ্তয | ] লীলাবসান 
জরার প্রবেশ । 


জরা । বাঃ-_বাঃ, অপূর্ব দৃশ্ত! আমি চাই পিতার কাছে পুত্রের 
অধিকার, শাশ্ধ চায় পুত্রের অধিকার, তার ছেলে মুকুল-_-সেও এনেছে 
সেই দাবী। চালাও অস্ত্র, বহাঁও বক্তধার, ভাসিয়ে দাও ধরণী। 
কেঁদে নেয়, ভিক্ষী চেয়ে নয়, অধিকার নেবার এই পথ। সাবাস্‌ ছেলে! 
যেন্সেহ তোর ভোগে এলো না, তার গলা টিপে মারু। অপূর্ব দৃশ্য ! 


চন্দনের প্রবেশ । 


চন্দন । অপূর্ব দুশ্ত ? নিষ্ঠুর! পিতা-পুভ্রের এ পৈশাচিক সঙ্ঞ্দ 
চেয়ে চেয়ে দেখছে আর আনন্দে নৃত্য করৃছো? তুমি মান্ষ না 
রাক্ষন? 

জরা। মাচষ। বিশ্বাস করছো না? সত্য বল্ছি; দেখ, আমার 
রক্ত ওদেরই মত রাঙ্গী। [সহসা বাহুর এক স্থানে দংশন করিয়। 
রক্ত বাহির করিল |] 

চন্দন । ও: তুমি কি সর্দার? 

জরা। চুপ! দেখ কি অপূর্ব সম্বর্ষ! 

চন্দন। নিবারণ কর; এ পৈশাচিক দৃশ্ত আমি আর সহ্য করৃতে 
পারুছি না। নিবারণ কর সর্দার নিবারণ কর! 

জরা । না। 

চন্দন। না? তুমি না পার, আমি যাচ্ছি। 

জরা। সাবধান যুবক! একটা নিঃশ্বান ফেলো না। এ যুদ্ধের 
মুল মন্ত্র এই, বাধা দিও না। 

চন্দন । বাঁধা দেবো না? এই অন্যায় যুদ্ধ__ 

জরা। অন্যায় যুদ্ধ? শূদ্রের ছেলে ভদ্রের মুখোস পরেছ। এ 
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অসার শান্ত্গুলো নিংড়ে একটা বচন শিখে নিয়েছ, যার কোন অর্থ 
নেই। যুদ্ধ আবার ন্যায় হয়েছে কবে? অন্তায়ের উপর এর প্রতিষ্ঠা, 
অন্তায়েই এর পুষ্টি। 

চন্দন | বাঃ স্দীর! অনধিকারীর কাছে শাস্ত্রের এই ছুর্ঘশাই 
হয়। এ গৃহভেদী বিভীষণকে যে দিন আদর ক'রে অভ্যর্থনা করেছ, 
সেই দিনই জানি অন্যায়ের ভিত গণ্ড়ে উঠলো। সর্দার! আমি আবার 
বল্ছি, শান্বকে ত্যাগ কর; বিশ্বাসঘাতকের সাহাধ্য নিয়ে আমরা জয়ী 
হ'তে চাই না। 

জরা। ওহে, এর নাম রাজনীতি । তায ীদিঞঞরিচ-কতরুছিল ? 

চন্দন দৃষ্টান্ত শীখাঁয়-থাঁকি-লর্দারা আমি -ঈ্াড়াতে -চাই 
আমারই. বিবেকের উপর, কোন দৃষ্টাস্তের- উপর নয় 


রক্তাক্তহস্তে শান্বের পুনঃ প্রবেশ । 


শাস্গ। না, দৃষ্টান্তের উপর নয়; আমিও ীড়িয়েছি' নিজের 
বিবেকের উপর। এ দৃষ্টান্ত পুরাণে ছিল না, ইতিহাসে ছিল নাঃ 
কেন কবির -কক্সনায নী এত রক্ত একটা শিশু; শুর দেহে! 

চন্দন। কি ক'রে এলে তুমি শা? 

শাশ্ব। পুক্রহত্যা । 

জরা । এ, তুমি মরতে পারুলে না মূর্খ? আমি যে কল্পনার 
শান্্ গড়েছি, তাতে তোমারই যে মর্বার কথা। 

শান্ব। তবু মরি নাই; সে আমায় মরুতে দিলে না, মৃত্যুর 
সমস্ত বিষ একাই পান করুলে। ওঃ, সে কিমৃত্যু! কি করুণ__কি 
ভীষণ! ছিন্নমুণ্ড। তেমনি বিলোলদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো । 
ওরে, কোথা যাবো আমি, কি করবো? ে০মুকুল! মুকুল আমার! 
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চন্দন। সর্দীর! আমি এ যুবককে হত্য। ক'রে এই অন্যায় যুদ্ধের 
প্রায়শ্চিত্ত করুবো। [অসি নিষ্কাশন ])বাধা দিও না, আমি সেনাপতি 
বণনীতির- অবমাননা যেই করিক্ত আঁমি আকে হত্য! করবে! ।, 
শান্ধ। কর-_-কর, কর হত্যা । যে মুত্যু আমার, বুকের মধ্যে 
বাসা বেধেছে, তার কণ্ঠচ্ছেদ কর । ]ঞ্ক্ মুকুল। হ্া অনু নানা, 
একটা কাজ বাকি, তারপর-_-তাঁরপর | 
[ উন্নত্তের স্তাঁয় প্রস্থান । 
চন্দন । আমি হত্যা করবো অন্ুসরণোগ্ত ] 
জরা। তুমি হত্যা করবার কে? 
চন্দধন। আমি সেনাপতি । 
জরা। "তবু আমার হাতে গড়া; ও অস্ত্রখানা আমিই তোমায় 
দিয়েছিলুম। 
চন্দন। [অস্ত ফেলিয়! দিয়া | ফিরিয়ে নাও; আমি সৈনাপত্য 
ত্যাগ করুলাম, আমি যুদ্ধ করুবো না। 
জরা। তবে এ অস্থ তোমারই বুকে বিধবো। 
চন্দন। একবার শ্তিপরীক্ষা হয় নি রাক্ষদ? আবার পরীক্ষ। 
করতে চাও? এস, বেঁধো_ বেঁধো, দেখি কত ধার তোমার অস্ত্ে। 
[ বক্ষ অনাবুত করিয়া! ধরিল। ] 
জরা। ও কি €? বুকে এ ত্রিশূলচিহ্ন কিসের? আমি যে 
একট] শিশুকে জান্তুম, তার বুকে অমনি ত্রিশূলচিহ্ন ছিল। ভুমি 
কে? কে তুমি যুবক? 
চন্দন। এতদিন ছিলাম তোমার সেনাপতি, আজ হ'তে তোমার 
শক্র | 
[প্রস্থান। 


(১২৫ ) 


লীলাবসান [ তৃতীয় অন্ক। 
জরা। শত্রু! আ:-সহসা একি হলো? একি --উত্থীন না 
প্রত্তন? দাড়াতে পার্ছি না, হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ছে । চন্দন__ 


চন্দন-_ 
| প্রস্থান । 


ষ দৃশ্য ॥ 
দ্বারকা- প্রাসাদ-্প্রাঙ্গণ | 


উৎকর্ণভাবে যেন একট দূরাগত সঙ্গীত শুনিতে 
শুনিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ । 


শ্রীকৃষ্ণ । ওই স্থুর--ওই স্থর! 
মহাসিন্ধু অতল ভেদিয়া 
অনলে অনিলে ব্যোমে 
নিখিলের রন্ধে, রন্ধে, 
গভীর ওস্কারে বাজে আবাহনী গান। 
কাধ্য শেষ-_দিবা অবসান, 
কালের উদ্দাম স্রোত 
স্থির শাস্ত এতদিন পরে। 
ওঠে তাই সঘনে ফুকারি ওই 
বৈকৃণ্ঠের শঙ্খ আর গোঁকুলের বেণু 
সমন্বরে আয়--আয় ব'লে। 


(১২৬ ) 


যষ্ঠ দৃশ্য | ] 


গীতকণ্ে দেববালাগণের আবির্ভাব । 


দেববালাগণ । 
গীত। 
মোরা পথপানে রয়েছি গে চাহিয়। 
সরস বসন্ত এল গেল কতবার, 
পিউ-পিউ ডেকে গেল পাঁপিয়1॥ 
ধুলায় লুটায়ে আছে মঙ্গল শঙা, 
কমল নমল লয়ে কাদে, 
বমলনয়ন তুমি কি কমলমধু পিয়ে 
বাধিয়াহু আপনারে ফাদে, 
ভ্রিদশ-মুকুটমণি, এস এস গুণমণি, 
দ্বারে তব হেমরথ সাজিয়া ॥ 
[ কুস্ুমাঞ্ুলি দিয় অন্তদ্ধীন। 
শ্রীকৃষ্ণ । দীর্ঘ শতবর্ষ পরে 


ব্রজের বিদায়লীল৷ দ্বারকানগরে । 
ভয় নাই_-ভয় নাই, 

হে মোর মানসী কন্তা ! 

তোরে আমি নিয়ে যাবো সাথে, 
প্রভাসের প্লাবন বহায়ে 

ধুয়ে দেবো পঙ্করাশি তোর; 
অনস্ত ভবিষ্পটে রহিবে জাগিয়। 
শুধু স্বপনের কল্পনায় ঘেরা । 


১২৭ ) 


লীলাবসান [ তৃতীয় অস্ক। 


সাত্যকির প্রবেশ । 


সাত্যকি। যছুপতি! যছুপতি! অনাধ্যসেনা নি:শেধিত, সেনা- 
পতি বন্দী। 

শ্রীকষ্চ। অনাধ্য-সেনাপতি বন্দী? আর জরা? 

সাত্যকি। নিরুদ্দেশ 

শ্রীকষ্চ। সন্ধান কর, তাকে আমার চাই ।' 

সাত/কি। শুধু তোমার নয় প্রভূ, আমাবও চাই। যে হাতে সে 
€তোমার জন্য শর শাণিয়ে রেখেছে, তার সে হাতট] আমি সমূলে 
ছেদন কর্বো। আর এ অনাধ্য-সেনাপতি, যে তাদের বেদ উপনিষদ 
পড়িয়েছে-_ 


প্রহরী সহ চন্দনের প্রবেশ । 


চন্দন। তার জিহ্বাটা টেনে ছিড়ে ফেল্বে, কেমন? 

সাত্কি। যছুপতি! এই সেই বিদ্রোহীর গুরু। 

শ্রীকৃষ্ণ । তুমিই চন্দন? শুনেছি তোমার অসীম শন্তি; তবে 
তুমি আজ বন্দী? 
_ চন্দন। বন্দিত্ব স্বীকার করলাম, তাই খন্দী। [থে খাক্তি নিয়ে 
পঙ্গু হ'য়ে গিরিল্জ্বন কর্‌তে চেয়েছিলাম, সে শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে, 
গেছে, তাই এ হস্ত আর অস্ত্র ধর্তে চায় না। | বল, কি কর্বে 
আমার যছুবর ? 

সাত্যকি। আদেশ কর প্রভু! এ রাজদ্রোহীকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম 
দেবো না, এই দণ্ডে আমি এর ভতখলীলা গেষ করুবো.1| এ রাজ- 
নীতির মাথায় পদাঘাত করেছে, সমাজের গ্রস্থি ছিন্ন করেছে, তার 


(১২৮) 


ষ্ট দৃশ্য | ] লীলাবসান 
উপর যছুবংশের শত এত বীর এর তরবারিতে প্রাণ দিয়েছে ; মৃত্যুই 
এর. একমাত্র গতি ।. 

চনদন। তাই যদি  ষ্ছুপতির আভপ্রায় হয়, দাও আমীয় সেই শাস্তি। 

শ্রীকষ্ণ। শাস্তি? শাস্তি তোমায় দেবে চন্দন ! অজ্ঞানতার তিমির- 
গর্ভে যে মহার্থ্য মণি লুকিয়েছিল, তাকে তুমি বাইরে টেনে এনে 
লোকচক্ষু ধাধিয়ে দিয়েছ )ষে ক্ষুধিত আকাজ্ফা পাষাণ-ঝেষ্টনীর মধ্যে 
নিজের ধ্বংসগহবর রচনা কবৃছিল, তুমি তার শ্রোতের অবরোধ খুলে 
দিয়েছ] তৃমি রাজদ্রোহী__মহাপাপী, তোমার শান্তি এই আলিঙ্গন__ 
এই মুক্তি । 


হুর্ণভটাদের প্রবেশ । 


ছু্লভাদ। যছুপতি! আগে আমার অভিযোগের বিচার কর, 
তারপর মুক্তি দিও । 

সাত্যকি। কে তুমি? 

ছুর্লভটা্। গরীব ব্রাক্ষণ, দেখতেই পাচ্ছ। এই শুদ্র আমার 
বিবাহিতা স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়েছে। 


সহসা! কৌটিল্যের প্রবেশ । 


কৌটিল্য। আমি তার সাক্ষী; সে অভাগিনী আমারই কন্তা। 

সাত্যক। [শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ] তবু তুমি এই যুবককে মুক্তি দিতে দিতে 
চাও প্রত? [দ্বারকায় এই নিদারুণ অনাচার এরাই এনেছে! এরা 
ণকাধারে রাজদ্রোহী-_সমাজদ্রোহী-_মহাপাগী। ব্ল-_ আদেশ দাও, 
ঘাতকের কর্তব্যটা আমিই শেষ করি। 

্ীকুষ্ণ। চন্দন! তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ-_- 


৯ ( ১২৯ ) 


জীলাবসান [ তৃতীয় অন্ক। 


চন্দন। মিথ্যা । 
কৌটিল্য ও ছুর্লভ। মিথ্যা? 


সহস! ছর্গামণির প্রবেশ । 


তুর্গামণি। ই, মিথ্যা । যছুপতি ! ওকে মুক্তি দাও। সে আমার 
মেয়ে; আমি বল্ছি এ নির্দোষ। 

কৌটিল্য। ব্রাহ্মণী। 

দুর্গামণি। অনেক সয়েছি তোমার অত্যাচার, আর সইবো না । 
দিনের পর দিন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বামে যে ভালবাসা দু'জনের মধ্যে জল- 
বাতাসের মত বয়ে যাচ্ছিল, তুমি তাকে অনাহারে শুকিয়ে মেরেছ। 
একজনকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছ; আর একজনকে ধ'রে-বেধে এ 
পশুর সঙ্গে বেধে দিতে গিয়েছিলে, সে তোমার মনস্কামনা! আধখান। 
পূর্ণ ক'রে বুঝ বা প্রভাসের জলে ঝাপ দিয়েছে । আর কেন পাষাণ? 
অনেক পাপ করেছ, নিজের দোষ অপরের কাধে চাপিয়ে আর 
পাপের মাত্রা বাড়িও না।? 

্রীরুষ্ণ। একি সমস্তা সাত্যকি? 

সাত্যকি। ক্রাঙ্ষণ! তুমি কেমন ক'রে জান্লে যে এই যুবক 
তোমার কন্তাঁকে-__ 

কৌটিল্য। হবুণ করেছ; স্বচক্ষে দ্রেখলীম। বাধ। দিয়েছিলাম 
ব'লে আমার বাড়ী ঘর পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিয়েছে। 

শ্ররুণ। তুমি কেমন ক'রে জান্লে নারী, এ যুবক নির্দোষ? 

দুর্গামণি। এ মুখখানি দেখে, আমি যে ওর প্রত্যেক রেখাটি 
চিনি যদুবর ! জন্মের পর থেকে. আমিই যে. মুখে খারাষ ধারায় 
দ্ধ ঢেলে দিয়েছি। পৃথিবী একদিকে, আর আমি একদিকে ; সবাই 


( ১৩০) 


ষ্ঠ দৃশ্ঠ | ] লীলাবসান 
প্রমাণ হাতে নিয়েও যদি ওকে দোষী, বলে, তবু আমি বল্বো, এ 
আমার অকলঙ্ক চাদ । 

চ্দন। এই তো মাঁ-এই তো মা আমার!] পিপাসায় ক্ঠাগত 
প্রাণ আমি ভ্রমের বশে অভিমানে ধু-ধুকরা মরীচিকংর পশ্চাতে ছুটে 
চলেছি; একবারও ভাবি নাই, স্লেহময়ী মা আমার স্ুধ ও হাতে 
নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফির্ছে। কানে আমার মরণের আছ্বান 
তরেজে উঠেছে, তবু ছুঃখ নাই; এই স্থতিই আমার পাথেয়।| এস 
মা! কাছে এস আমার-_ আমায় ঘিরে দ্ডা; মৃত্যুর পূর্ধে আমার 
তিক্ষাপাত্র তোমার আশীর্বাদে ভ'রে দাও। 

'সাত্যকি। অভিনয় বাখ্‌ যুবক! তোমার কিবলবার আছে বল ।| 

চন্দন। কিছু নেই; এই ুখস্বপ্ন না ভাঙ্গতে আমার মৃত্যু হোক্‌। 

কৌটিলা। দ্রেখ ছে! কি যছুপতি ! যুবক প্রকারান্তরে অপরাধ শ্বীকাব 
করছে, এর মৃত্যুদণ্ড দাও। নিজের হাতে মানুষ করেছি, প্রাণে 
খুবই বাজবে; তার আর কি করবো? এ ন্ভায়-বিচার__কি বল 
বাবাজী? 

দুর্লভ | হ্যা হ্যা, ন্ায়-বিচার চাই ! 

সাত্যকি। অনাধ্য যুবক ! সেই ত্রাক্ষণকন্ঠা কোথায়? 

শ্রীকষ্ণ। সাত্যকি! তুমি সারাজীবন সমুদ্র মস্থনই করেছ, অমৃত 
তুলতে পার নাই। ন্তায়-বিচাব করুবে ব্রাঙ্ণ? ন্যায়-বিচার যদি 
করি, তোমাদের স্থান হবে নরকে, আর এ শূত্দের স্থান হবে ন্বর্গেব 
সিংহাসনে । 

সাত্যকি। আপনি ভুল বুঝেছেন প্রভু! যুবকের স্থির গম্ভীর 
মুখখানা দেখে মনে করেছেন এ নির্দোষ; কিন্ত আমি চিরকাল 
ব'লে এসেছি-_-আজও বল্বো, এদের অসম্ভব কিছু নেই, এরা শুদ্র। 


( ১৩১ ) 


লীলাবসান [ তৃতীয় অঙ্ক। 


সহস। গায়ত্রীর প্রবেশ । 


গায়ত্রী । শুক্র, কিন্ত ক্ষুদ্র নয়। 

তুর্গাম্ণি ও চন্দন। [সাশ্চধ্যে) গায়ত্রী? 

গায়ত্রী। আমি মরি নাই। 

কৌটিল্য । কোথায় ছিলে? 

গায়ত্রী। এই রাজপ্রাসাদে; যে সমশ্তার শ্ত্র আমার জীবনে 
জড়িয়ে দিয়েছ, তাঁকে ছিন্ন না ক'রে আমি মর্তে পারি না। 

দুলভ। আর মরে না, চল। 

গায়ত্রী। কোথায় ব্রাহ্মণ? 

ছুলভ। স্বামীর ঘরে। 

গায়ত্রী। কে স্বামী? যছুবর! ্তায়-বিচার করতে বসেছ? আগে 
আমার বিচার কর। ] এক সরলা বালিকা শৈশব হ'তে যৌবনের 
প্রারস্ত পথ্যত্ত একজনকে স্বামী ভেবে পুজা করেছে, পিতা-মাতা! 
তাতে ইন্ধন দিয়েছে, তারপর একদিন তারাই তাকে আর একজনের 
হাতে সপে দিতে চেয়েছিল। অর্ধেক ধরমাল্য তার গলায় উঠলো? 
আর অদ্ধেক দেওয়া হলো না; অন্তর-দেব্তার মৌন-আহ্বানে সে 
উ্দযাসে ছুটে এলো । বল, তার স্বামী কে? 

দুর্লভ। বল, ধশ্শরাজ্য নামে না কাজে--আমি দেখতে চাই। 

শ্রীকষ্চ। তোমাদের কন্যা, তোমাদের মুখেই এ সমন্তার সমাধান 
হোঁক্‌। বলব্রাঙ্ষণ! বলনারী! এর স্বামী কে? 

কৌটিল্য ৷ এই ব্রাহ্ণ। 

হুর্গামণি। এই শুদ্র। 

শ্রীকষ্---+ভ্যুকি ! 


€( ১৩২ ) 
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সাত্যকি। ,লৌকিক বিবাহই বিবাহ । 

শ্রীরুষ্ণ | তাঙ্ যে অসম্পূর্ণ সাত্যকি। যাঁকৃ, অনাধ্য যুবক | তুমি 
শাস্ত্রজ্ঞ , বল, তোমাব কি যুক্তি? 

চন্দন। আমাৰ কোন যুক্তি নাই_আমাব কোঁন দাঁবী নেই। 
লজ্জা আমাৰ মাথা ন্ুযে পডছে। আমাকে উপলক্ষ কবেই একটা 
সংসাব এমনি কবে চাবখাব ভ'তে বসৈছে। উত্তৰ কি দেবো যছুধব। 
শাস্ধ এখানে মূক » এব একটা মাত্র উত্তব। একদিকে যাব সমীজেব 
অন্তশাসন, বিপবীত দিবে ধম্মেব আকর্ষণ, যাব দেহ একজনেব, মন 
মাব একজনের, সেই দুভাগ! নাঁবীব স্বামী শুধু যম-শু! বম 

শ্রীরুষ্ণ। বিচাব করবো বাঙ্গণগণ। বালিকা । এ সমস্যাব সমাধান 
অন্যে কবৃতে পাবে না, পাব একশান তুমি] সাত্যকি। এক ছুই 
যুবকবে কাবাগাবে নিক্ষেপ ধব, এদেব প্রহন। দেখে এঠ ব্রাহ্মণ, 
আব পাশাহাব দেপে এই বাপা। ।শজে। 

হুর্গামণি। আব আমি? আমি কি কবৃবো শিষ্ঠব কেশব? 

শরীরুষ্ণ। তুমি থাকবে আমাব গৃহে আমাৰ জননীব সঙ্গে 
একাসনে , বক্ষে নিষে স্বেহ__কণ্ে নিষে সধা_ হাতে ধ'বে আশীর্বাদেব 
কুক্রম-্চন্দন। 

দুরগাম্ণি। স্থন্দব বিচাঁব। 

[ প্রস্থান। 

শরীক । প্রহরী এদেৰ নিযে ব৪। [ ছুলত, চন্দন ও গাষত্রীকে 
লইয। প্রহবী প্রস্থানোগ্ত হইণ | ] হ্যাঁ আব একটা কথা; ব্রাহ্মণ । 
তুমি যে গ্বণিত সমস্যাব সি কবেছ, তাব সমাধান তোমাকেই কব্‌তে 
হবে। সাত দ্িমেব মধ্যে যদি তোমাৰ কন্যা স্বামী নিরূপিত না হষ, 
অষ্টম দ্বিনে তোমাব প্রাণদণ্ড । 


(১৩৩) 
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কৌটিল্য। কি-_-কি? আমার ঘর গেল, মধ্যাদা গেল, কুৎসিত 
কলক্কে দেশ ছেয়ে গেল, তার উপর আমারই প্রাণদণ্ড? এই তোমার 
বিচার? নিষ্টর ঘাতক! ব্রাক্ষণদ্েষী পাষণ্ড! তোমার খংশ ধ্বংস 

হোকৃ-ধ্বংস হোক্‌-ধ্বংস হোক! 
[ গ্রহরী সহ কৌটিল্য, দুল, চন্দন ও গায়ত্রীর প্রস্থান । 


বেগে দেবলের প্রবেশ । 


দেবল। পিতৃব্য! পিতৃব্য ! 
শ্রীকৃষ্ণ । [দেবলকে বক্ষে ধরিয়া] কি-কি দেবল? 
দেবল। তোমার মুকুল-_-আমাদের মুকুল নেই! 


বেগে জান্ববতীর প্রবেশ । 


জান্ববতী। কি কর্‌ুলে-কি কব্‌লে নিষ্ঠর! আমার সব নিলে? 
হি মুকুল-হ্, মুকুল-[ চুঃখে লুটাইয়া। পড়িলেন। ] 


স্ব্ণপাত্রে মুকুলের ছিন্নশির লইয়! উচ্ছ জ্খলবেশে 
ধীরে ধীরে শান্বের প্রবেশ ; তাহার অশ্রু ধারায় 
ধারায় ত্বর্ণপাত্রে পড়িতেছিল। 
শ্রীকষ্ণচ। ও কি? 
শান্ধ। সন্তানের অঞ্জলি যাঁর জন্ত তোমার চোখে ঘুম নেই, 


মুখে আহার নেই! গ্রহণ কর- প্রাণের চেয়েও ষে প্রিয়, তোমার 
যজ্ঞে তাই আমি আহুতি দিলাম । [শ্রীরুষ্ণের পদতলে পাত্র স্থাপন। ] 


শক "পিসী পা 


সাত্যকি+ একি ৫শীচিক-অন্ভাচির? 
€ ১৩৪ ) 


ষ্ট দৃশ্য । ] লীলাবসান 


শ্রীকষ€চ। শান্ব! 
শাঙ্দ। আমি মারি নাই পিতা! মেরেছ তুমি। এ ছিন্ন মুকুলে 
আমার প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন তোমার। তুমি আমায় ত্যাগ 
কর্‌তে চেয়েছিলে, আমি তোমায় ত্যাগ করি নাই। তোমাঁর মৌন- 
আহ্বানে আত্মবলি দিয়ে অনস্ত ভবিষ্যের পটে পু্রের দাবী একে 
রেখে, নিতে এসেছি আজ চিরবিদায়__চিরবিদায় । 
[ প্রস্থান । 
সান্যকি। [উত্তেজিতভাবে উদ্যত অসিহস্তে শান্বের অন্তসরণে উদ্যত 
হইল | ] 
শ্রীকঞ্চ। সাঁতাকি। 
সাত্যকি। মানি না তোমার আদেশ; তোমার মুখের দ্বিকে 
চেয়ে অনেক সহা করেছি, কিন্ত এ পৈশাচিকত্ত আমার ধৈর্যের সীমা 
ছাড়িয়ে গেছে । আমি আর একট ছিন্নশির তোমায় উপহার দেবো; 
যদি না পারি, বুথাই আমি ক্ষত্রিয়সম্তান । 
| প্রস্থান । 
জান্ববতী। ফেরাও কেশব_ ফেরাঁও! সবই তো গেছে আমার, 
আমায় আর পুক্রহীন। ক'রো না! 
দ্েব্ল। ভয় নেই মা_ভয় নেই! আমার সঙ্গে চল, একবার 
এ হত্ভাগ্যকে পুত্র বলে সম্বোধন করবে চল, নইলে এ প্রজ্জলিত 
শুশান আর নিভবে না। 
জান্ববতী। মুকুল! মুকুল! আমার মুকুল ! 
[ দেবলসহ প্রস্থান । 
শ্রীরুঞ্ণ। উন্মীলিত আখি ছু*টা হ'তে 
অশ্রধারা কেন বয়ে যায়? 
( ১৩৫ ) 
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লক্ষ্মণ] | 


[ তৃতীয় অঙ্ক। 


হাস ভাই, হাস রে মুকুল! 
ধন্য তুমি, সার্থক জীবন। 
ধশ্মরাঁজ্য-বেদীমূলে 

তোমার শোণিতবিন্দু 

যুগ যুগ ধরি ভ্াথি মেলি 
রহিবে চাহিয়া । হে বৈষ্ণব । 
মানব-জীবন-যুদ্ধে জয়ী তুমি. 
মহত্বের দ্বারে তথ 

নতশির শকু্ণ মুরারি। 


লল্মণার প্রবেশ । 


কৈ-কে? কোথা মোর 
নয়নের তারা? 

[ স্বর্ণপাত্র হস্তে লইয়া ] 
শোণিত-সায়রমাঝে 

মরি-মরি, 

ভাসে মোর সোনার কমল, 
ছু'টা ধারা ছুই গণ্ডে পড়েছে বহিয়া 
নিঃস্ব আজ, সর্বন্বীস্ত আঁমি। 
শমীকের অভিশাপ 

এইভাবে তুমি বুঝি 

করিবে সফল বাসুদেব ? 

দাও তবে, তুমি দাও 
একবিন্দু নয়নের জল । 


€( ১৩৬ ) 
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কারো তরে কাদ নাই কভু, 
হে পাষাণ ! 
আমার এ সন্তানের শিরে, 
ভিক্ষা দাও একবিন্দু জল। 
[ শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া স্বর্পপাত্রে পড়িল। ] 
সার্ক জীবন দান, 
পাষাণে বহিছে জলধার । 
[ স্বর্ণপাত্রইন্তে লক্ষ্ষণা, তৎপশ্চাৎ শ্রীকৃঞ্ষের প্রস্থান । 


চা রাস 


€ ১৩৭ ) 


চতুর্থ অন্ক। 
প্রথম দৃষ্থ্য 1 
লক্ষণার প্রকোষ্ঠদ্বার। 


গীতকণ্ে সখীগণের প্রবেশ 


সখীগণ | 
গীত। 
অপরূপ সাজে, অপরূপ কাজে 
আগুলিতে অঙ্গনদ্ধার 
অঙ্গন! শত শত অনন্যমন! রত, 


অসখা হাতে তরবার ॥ 
অন্তরে ভয় বাজে, মঞ্জীর পায় পায়, 
অবলা গেলব করে" খর্পর ঝলসায়, 
হাক দ্বিলে বেণী খোলে, 
মমতায় মন দোলে, 
অসহ সরম-রাগে অন্তর তোলপাড় ॥ 


দেবলের প্রবেশ । 
দেবল। তোমরা! কুরু-কুমারী, না? তোমরা বুঝি আধ্যার অবরুদ্ধ 
দ্বার প্রহরা দিচ্ছ? আজ কতদিন তোমরা এভাবে দ্বার আগলে 
রয়েছে? 
৬ ১৩৮ ) 
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১মসখী। সাতদিন। 

দেবল। সাতদিন? অনাহারে অনিত্রায় ছু-ছু'টে নারী এ রুদ্ধ 
কক্ষে পণ্ড়ে আছে? কি করছে তারা বলতে পার? 

১ম সখী । মারণ-যজ্ঞ। 

দেবল। কার মাঁরণ-যজ্ঞ ? 

১ম সখী । যছ্বংশের | 

দ্রেবল। যছুবংশের মারণ-যজ্ঞ! তার অনুষ্ঠান করছে এক যছু- 
কুলবধূ, সেই প্রজলিত হোমকুণ্ডে আহুতি দিচ্ছে বুঝি সেই অলক্ষমীটা? 
ভুল করেছি। দ্বার খোল, আমি দেখবো এই মারণ-যজ্ঞ 

১ম সখী । আদেশ নেই | 

দেবল। আদেশ? কে কাকে আদেশ করে! হস্তিনার নরকপুরী 
থেকে এক পিশাঁচী নারী যাদবের সোনার দেশে তার বিষ-মাখাঁনো 
স্পর্শ বুলিয়ে যাবে, আর আমি যছুবংশধর, তাই নীরবে দেখবে? 
খোল দ্বার, নইলে দেখছো এই তরবারি! [তরবারি নিষ্কাশন, 
সখীগণের সভয়ে পলারন | ) আধ্যা_-আধ্যা 


মৃত্তিমতী অলম্্পীর মত লক্ষ্পণার প্রবেশ । 


লক্মণা। কে ডাকছে? 

দেবল। কে তুমি নারী? তুমি কি যছুকুলবধূ লক্ষ্মণ, না৷ স্বয়ং 
অলক্ষ্মী ? 

লক্ষণা। অলক্ষ্মী এ গৃহের মধ্যে । 

দেবল। তবে তুমি কে? মান্ষ এত কুৎসিত হয়! 

লক্ষণা। হয়; একটা আকম্মিক বজ্রাধাতে বার অসংখ্য পরিজন 
ভন্ম হ'য়ে যায়, যার কুস্থমকোমল পুত্র পিতার শোণিত-পিপাসা 


(॥ ১৩৯ ) 


লীলাবসান [ চতুর্থ অঙ্ক। 


চরিতার্থ করতে অকালে নিঃশেষ হ'য়ে যায়, তার পক্ষে এতো নৃতন 
নয়। বিন্ময়ে চেয়ে আছে কি দেবর? আমি পিশাচী হ'লেও মা 
ছিলাম । 

দেবল। আধ্য1! 

লক্ষ্ণী। একদিন এ মাতৃত্বকে আশ্রয় করেই আমি হয় তো 
ধএই পিশাচীর খোলস তাগ করৃতে পার্তাঁম। আমার সে মাতৃত্বের 
মন্দির চূর্ণ হয়েছে, তবু তো খাড়া হ'য়ে রয়েছি । কি পরিবর্তন 
দেখছে! দেবর! এখনও চুলে পাক ধরে নাই, এই দেহের মাংস 
লোল হ'য়ে মাটিতে খ'সে পড়ে নাই; তব আমি মাআমি মা! 

দেবল। তুমিও উন্মাদ হ'লে আধা)? আজ সাত দিন তুমি এই 
রুদ্ধ কক্ষে অনাহারে অনিদ্রা কি কবুছিলে? আমি না ভাঁক্‌লে 
বোধ হয় আরও সাত দিন এভাবেই কাটাতে ? 

লক্ষণ|| কেন ডকৃলে নির্বোধ? আমার যজ্ঞ পর্ণপ্রায়, পূর্ণাহুতি 
দিতে যাচ্ছিলাম। 

দেবল। কিসের পূর্ণানুতি ? 

লক্ষমণা। অশ্রলিপ্ত বৈষ্বের রক্ত। শোন নাই শমীক মুনির 
অভিশাপ ? বৈষ্বের রক্ত আর যাদবের অশ্রজলে যছুবংশ-্ধ্বংসের 
মহামুবল তৈরী হবে; যছুপতি হোমের আগুন জালিয়েছে, স্বামী 
দিয়েছে ইন্ধন, আমি দেবে পূর্ণাহুতি | [প্রস্থানোছ্োগ ] 

দেবল। আধ্যা-আধ্য।! 

লক্ষ্মণা। বঠধা দিও ন। আমায়, ফল হবে না; আমি সাগরতরঙ্গের 
মত উদ্দামবেগে ছুটেছি, আমার গতিরোধ করতে এলে আমি শুষ্ক 
তৃণের মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবো। 

দেবল। ভেসে যাই, আমিই যাবো; তবু গোটা বংশটাকে আমি 


(১৪০ ) 





প্রথম দৃশ্ত | ] লীলাবসান 


তোমার ক্ষুধানলে আহুতি দ্রিতে দেবো না। তোমার এঁ অলম্্রীপূজার 
পুষ্পপাত্র আমি পদাথাতে ছড়িয়ে দেবো, আর এঁ অলক্ষীটাকে এই মৃহ্র্থে 
চুলের মুঠি ধ'রে পাষাণে আছড়ে মারুবো। [কক্ষে প্রবেশোগ্যোগ ] 

লক্ষ্ণা। [ ছুরিক উত্তোলন করিয়া পথরোধ ] সাবধান! কক্ষে 
প্রবেশ ক'রো৷ না, তা হ'লে আগে আমি তোমাকেই হত্য। করবো । 

দেবল। কালনাগিনী! রাম-কুষ্খ তোমায় কেন বিজয়-গৌরবে 
হস্তিনার নরকগহ্বর থেকে দ্বারকার এই পুণ্যময় স্বর্গে নিয়ে এসেছিলেন ? 
সেদিন হস্তিনার উপকঠে তোমার মুচ্ছিত দেহটা কেন আমি তরবারি 
দিয়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে আসিনি? পিশাচী! আয়- রক্ত নিবি আয়) 
তার আগে শপথ করু যে, এই রক্তেই তোর পিপাসার শাস্তি হবে? 

লক্ষমণ।। কত পিপাসা, জান? প্রভাসের জল নিঃশেষে পান 
করলেও এ মরুভূমি সরস হবে না_-এত তৃষ্ণী। যছুবংশটাকে আমি 
গঞ্্ষে শোষণ কর্বো। 

দেখবল। তা হ'লে তুমি কোথায় থাক্‌বে রাক্ষসী? 

লক্ষণী। এখন কোথায় আছি? পায়ের তলায় মাটি নেই, মাথায় 
উপর আকাশ নেই-মহাশৃন্য! আগে তোমাদের খাবো, তারপর 
ছিন্নমস্তা হয়ে নিজের রক্ত নিজেই পান করবো । যাও__যাও, আমি 
পূর্ণাছুতি দেবো! 

দেবল। ও১ কি কর্‌বো আমি? চোখের উপর এই পৈশাচিকতা৷ 
দেখবো? তার চেয়ে পিতাকে সংবাদ [দই। ঈশ্বর! রক্ষা কর-_ 
যুবংশকে রক্ষা কর। 

[ প্রস্থান । 

লক্্ণা। ঈশ্বর আবার আছে? কষ্কার্জুনের ভয়ে সেও লুকিয়েছে। 

নেই--নেই, ঈশুর ঝলে কেউ নেই। 


( ১৪১ ) 


লীলাবসান [চতুর্থ অন্ক। 
গীতকণ্টে উদ্ধবের প্রবেশ । 


উদ্ধব | 
গীত। 
সে আছে তোর রুদ্ধ ঘরের আঙ্গিনায়। 
আপনার চেয়ে মে তোর আপন কন্মে শক্তি ঘুমের ন্পন, 
সদা কাছে কাছে ফেরে পাছে পাছে অপরূপ ভঙ্জিমায়। 
বাদ্‌ নে রে ভূলে যাস্‌ নন, 
নিজহাতে বিষ খাস্‌ নে, 
ভেঙ্গে যাবে তোর সোনার সৌধ প্রলয়ের ঝটিকায় ॥ 


[ প্রস্থান । 
লক্ষ্মণা। আছে? থাঁকে রক্ষা করুক যছুবংশ, আমি পৃর্ণাহুতি 
দিতে চল্লাম। [ প্রস্থানোছ্যোগ ] 


গীতকণ্ে সহসা শুকের প্রবেশ | 


শক | 
গীত। 
ওগে!, আস্তে চল, হৌচট খাবে, বড্ড কাকর পথজোড়]। 
লেগে বাবে দাতকপাটি বাপের বেটি, 


বিষ হারিয়ে হবে ঢোড়া। 
কোন্‌ গরবে মর্ছে! ফেটে, ফেলছে! ভেঙ্গে হাতের বীণ', 
কোন্‌ মাতালের রিন্‌ নেশায় নৃত্য কর ধিন্-তা-ধিন! ? 
আশার মুখে ছাই তুলে দে, ভাঙ্গ! বীণ| নে তুলে নে, 
আচল পেতে নিস্‌ নে রে বর থাকৃতে হ'য়ে কপালপোড়!। 


লক্ষণ । আবার? তবে আজ তোমার মৃত্যু! প্রতিহারিণী! 


€( ১৪২ ) 


প্রথম দৃশ্ত |] লীলাবসান 
প্রতিহারিণীর প্রবেশ । 


লক্্ণা। এই অর্ধবাচীনটাকে এখনি হত্যা কর-_ এখনি, এক মৃহ্র্ত 
বিলম্ব নয়। 


[ শুককে বন্ধন করিয়। লইয়। প্রতিহারিণী সহ লক্ষ্ষণাঁর প্রস্থান | 


দেবল ও বলরামের প্রবেশ । 


বলরাম। বল কি দ্রেবল? রাজ-কুলবধূ লক্ষমণা করছে যছুবংশের 
মারণ-যজ্ঞ? এত বড় রাজপ্রাসাদটার মধ্যে কেউ সে সংবাদ রাখে না? 
তুমি ভুল বুঝেছে দেবল! এ হৃ'তে পারে না। সে যে আমার 
শোভাময়ী লক্্মী-গ্রতিম1। 

দেবল। হায় পিতা! তোমার সে লক্ষ্মী-প্রতিম। আর নেই, তার 
স্থানে এ এক মৃত্তিমতী অলক্ী। তার সে রুক্ষমৃত্তি দেখলে তুমিও 
শিউরে উঠবে । পিতা! পিতা! অসার কল্পনার সময় পরে আছে। 
দ্বার ভাঙ্গ- রক্ষা কর যদ্ুকুল। 

বলরাম। তবে আয়, ভেঙ্গে ফেলি এ লৌহদ্বার। [অগ্রসর] 


লৌহ-মুষলহস্তে লক্ষ্মণার প্রবেশ । 


লক্ষ্মণা। পুর্ণাহুতি ! হাঃ-হা:-হাঃ ! 

দেবল। পৃর্ণাহুতি! পিশাচী। তুমি আহুতি দিয়েছ বৈষ্ণবের 
রক্তাগ্ুলি, আমি আহুতি দ্রেবো তোমাকে । [ আক্রমণোদ্যোগ ] 

বলরাম। [বাধা দিয় ] দেবল! 

দেবল। ছাড়ছাড় পিতা! দেখছ কি? যছুবংশের আশার 
শেষ! যে দিন কুরুক্ষেত্র-্মশান থেকে এই নারী নিঃশ্বাস ফেল্‌্তে ফেলতে 


( ১৪৩ ) 


লীলাবসান [ চতুর্থ অঙ্ক। 


এসেছিল, সেই দ্রিনই আমি এ তবিষ্যৎ-বাণী করেছিলাম, কেউ শোনে 
নাই । ওঃ£_পিতা, কি কবুলে তোমরা? 

লক্ষ্মণ । পূর্ণাহুতি ! হাঃ-হাঃ-হাঃ ! 

বলরাম । তোমার হাতে ওকি কন্তা? 

লক্ষণ | মারণ-যজ্ঞের বিষফল--যছুবংশের মুষল; এই মুষলে ষদ্বংশ 
ধ্বংস হবে। 

বলরাম। লক্ষ্মণা-_লক্ষ্ষণা ! 

দেবল। এখনও যজ্ঞকুণ্ড নেভে নি পিত।! এ রাক্ষপীকে আহুতি 
দাও । 

বলরাম। আমি যে কিছু বুঝতে পার্ছি না কন্তা! এর অর্থ 
কি? কি চাও তুমি? 

লক্ষ্মণা। তোমার বংশের ধ্বংস! ধর-ধর, সর্পের বিষ, আগুনের 
দাহিকাশক্তি, মহামারীর বিভীষিকা, সব এক আধারে পুরে এনেছি। 
ধর ধর! নানা তুমি নও! এ বংশটার মধ্যে শুধু তুমিই কৌরবের 
বন্ধু ছিলে। আগে সেই নিষ্টরকে চাই, যার বাশী শুধু অসির আবরণ। 

বলরাম । লক্ষ্ষণা! লক্ষণ! একি পৈশাচিকতা তোমার! যাদের 
জীবনের সঙ্গে তোমার জীবন একন্ত্রে গ্রথিত, তুমি আজ তাদেরই 
মৃত্যু দেখতে চাও? নানা, এত নিষ্ঠর তুমি হবে না। তোমায় 
যে আমি চিনি, তুমি যে আমার গৃহের শোভাময়ী কমলা। 

দেবল। সে কমল। আর নেই। 

বলরাম। আছে; এক মৃূহ্র্তের জন্য ছাইচাপা পড়েছে, আমি 
দু'হাতে সেই তম্মরাশি সরিয়ে এ বিকচ কম্লকে মুক্ত কর্বো-+স্সেহের 
মোহনম্পর্শ দিয়ে এ রুক্ষ মলিন মুখে আবার আমি টাদের জ্যোত্ন্বা 
ফুটিয়ে তুলবো । এস কন্যা! আমার প্রাণাধিক প্রিয় ছুধ্যোধনের শেষ 
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সম্পৎ তুমি-_আমার আদরের ছুলালী ভূমি, কান্নার মহাসমুন্র থেকে 
উঠে এসে আমার সম্মুখে সহআ্দলে বিকশিত হ'য়ে দাড়াও ।. 

লক্ষ্ণা। না গো না, এ কান্নার শেষ নেই। 

দেবল। পিতা 

বলরাম। কাদ দেবল, এই অভাগ! নারীর জন্য তুমিও একটু, 
কাদ। কুগ্রহের এত বড় বলি আর দেখেছ? সবাইকে ডাক, এর 
চারিদিকে দাড়াও, একে চামর ছুলিয়ে ব্জন কর। 

দ্রেবল। ব্যজন করবো পিতা? 

বলরাম । তোমরা কেউ পার্বে না, তোমর। মান্গষের বাইরের 
আবরণটাই দেখ, অন্তরটা দেখতে চাঁও না । আমার রুঝ্সিণী মাকে 
সংবাদ দাও। আমার শুক-সারী কই, নিয়ে এস। 

লক্ষ্মণা। সারী আছে, শুক নেই; এতক্ষণে তার জীবন শেষ। 

ব্লরাম। 1? সরোষে ] লক্ষ্মণ। ! 

লক্ষ্মণ । কি শান্তি দেবে দাও, আমি তার প্রাণদগ্ডের আদেশ 
দিয়েছি। এ দ্রেখখ তোমার বিরহিণী সারী। 


গীতকণ্ঠে সারীর প্রবেশ । 
সারী।__ 
গীত। 
সোনালি তারের হারায়েছে স্বর, পণ্ড়ে আছে শধু বীণা গে। 

কায়। চ'লে গেছে, ছায়। শুধু আমি, জেগে আছি অতি দীন গে ॥ 
ফুরায়েছে মোর বীচিবার হেতু, ভেঙ্গেছে পারের কনকের সেতু, 

নিরর৫থ জীবন দুর্্বহ ভার জীবন-আলোক বিনা গো, 

আমারেও তব চরণে দলিয়। কর কর ধুলিলীন! গো! । 

[ লক্ষ্ণার পায়ে মাঁথ। খু'ঁড়িয়। মৃত্যু |] 
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বলরাম। সারী! সারী! নিঃশেষ! কি করলে তুমি কন্তা! 

লক্ষণ । এ্যা--ম'রে গেল! 

দ্রেবল। ম'রে গেল; রোগে নয়, শোকে । একটা বনের পাখী, 
সে তার দয্রিতের শোক এক পল সইতে পারলে না, আর তুমি 
তোমার স্বামীকে জীবস্তে মৃত্যু দিয়েছে। কি বল্‌্ধো তোমায় রাক্ষপী 

লক্ষণ | আমায় হ্ত্যা কর; পথভ্রষ্ট হয়েছি-_ম্হাপাপ করেছি 
ও:--এ কি দৃশ্ত! এমন সম্পৎ স্বামী! 

বলরাম। কন্তা।! 

লক্ষ্মণী। বাব! আমার কি হবে? উঃ আমি কি করেছি! 
নিজের হাতে স্বামীকে উন্মাদ সাজিয়েছি। সে আমার কাছে সজল- 
নয়নে এসে দ্রাড়িয়েছিল, আমি ঘ্বণায় মুখ ফিরিয়েছি। ম্হাপাপ-- 
মহাপাপ করেছি। 

বলরাম। বুঝেছ কন্তা? তবে যাকৃ শুক-সারী, ধ্বংস হোক্‌ 
যছুবংশ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সবার বিনিময়ে তোমাকে আমি ফিরিয়ে 
পেয়েছি । 

[ সারীর মৃতদেহ লইয়। প্রস্থান । 

লক্ষণ । আমি কি করুবো বল্তে পার দেবর? 

দেবল। প্রভাসের জলে ঝাপ দাঁও। 

লক্ষ্মণ । তাই দেবো; মরবার আগে একবার দেখাতে পার দেবর? 
[ দেখলের হাত ধরিলেন। ] শুধু একবার; পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইবো ॥ 
দেখাবে না? 

দেবল। তোমায় বিশ্বাস নেই। 

[ লক্ষণী। একট দীর্ঘনিংশ্বাস ফেলিয়া হাত ছাড়িয়। দিয়! 
ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন । ] 
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দ্বিতীয় দৃশ্ত। ] লীলাবসান 


দেবল। তোমায় নিয়ে কি করুবো মুষল?, যাই-_-যছুপতিকে দান 
করি তার পুভ্রবধূর এই কুলধ্বংসী বজ। 
[ প্রস্থান । 


দ্বিতীয় দৃশ্য 1 
কারাকক্ষের অলিন্দ। 
প্রহরায় নিযুক্ত কৌটিল্য। 


কৌটিল্য। জল্লাদের খড়গ মাথার উপর ছুল্ছে। রক্তমাখা শাণিত 
ও পড়! রক্ষা ক্র, রা পারুবো নীঘ-আমায় 
বাচতে দাউ! না নীং কই সেজ কেউ ট্কাথাও নেই, অসাড়ে 
ঘুমুচ্ছে সব; স্বামি আহিপৃহরায়। সণ বর্ণশেষ্ট ক না, তাই২তার_ 
এই লম্মান!] এ যে ছু*টো বন্দী, ঘরের মধ্যে ঠিক বাধা আছে; 
একটা অসাড় ঘুমুচ্ছে, আর একটা তার পাশে ব'সে বাধের মত 
তার দিকে চেয়ে আছে।, আবার_আবারাঁ ত্র জল্লাদ আসছে 
খড়গ! পালাই-_পালাই ! 
আহাধ্যপাত্রহস্তে গায়ত্রীর প্রবেশ । 

গায়ত্রী । বাব! ! 

কৌটিল্য। তুমি বি জল্লাদ ? খড়গ নিয়ে আমায় কাটতে এসেছ? 

গায়ত্রী। না বাব! স্বামি জল্লাদ নই, আমি তোমার মেয়ে 
গায়ত্রী । 
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| এই মেয়েটাই যত 
| সত্যই বাবা! আমিই যত অনর্থের মূল। | আমার জন্য 
ছু'জন পুরুষ ্দী, আমার জন্য তোমার এই হীন বৃত্তি আমার জন্য 
তোমার বাড়ী-ঘ্র ছারখার হয়েছে। কি করবো বাবা? আমি মর্তে 
চলেছিলাম, যম ঘঘু আমায় নিলে না। 

কৌটিল্য। সম্তানের কামনা কেন করে! কাল সাপের 
চেয়েও এদের দংশন বিষাক্ত। 

গায়ত্রী। দোর খোল বাবা! আমি আহাধ্য নিয়ে এসেছি। 

কৌটিল্য। ফেলে দর! আমি দোর খুলবে না। 

গায়ত্রী । [কাঁদয়া ফ্রেলিল। ] 

কৌটিল্য। ও£১/অম্নি চোখ দিয়ে শ্রাবণেব ধাবা বয়ে গেল! 
বুড়ো বাপ আজ /গাত দিন:ঘুমোয় নি, চোখেব উপর মরণের বিভীষিকা 
দেখছে আর আঁ ঘাডে করে পাহারা দিচ্ছে, তার জন্ভ একট! 
দীর্ঘনি-শ্বাস নেইঁ_তাকে বাচার জন্য একটু ভাবন৷ নেই, যত চোখের 
জল এ বাঃ শৃদ্রটার জন্ত। 

গায়ত্রী | যত পার আমায় এনে কর, কিন্তু তার নিন্দা করো! 
না; তাকে। (তুমি চেন না, সে স্বর্গের দেবতা । 

কৌটিপ্য। ত্বর্গের দেবতা! যাঁ_-ফ!; মকক্‌ তোর ত্বর্গের দেবতা, 
আমি খুল্বো না। 

গার়্ত্রী। বাবা! বাবা! নিষ্ঠুর হ'য়োনা। আজ সাত দ্দিন সে 
অনাহাঁরী। ক্ষুধায় তার অন্তর জ'লে যাচ্ছে২তৃষ্তায় ছাতি ফেটে 
যাচ্ছে; আমারই মঙ্গলের জন্য সে মরণ পণ কণ্তৈ পড়ে আছে। 
কৌটিল্য। আর তার পাশে যে আর একটা যু. বসে আছে, 
বুঝি তোর কেউ নয়? 
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দিতীয় দৃশ্ত | ] লীলাবসান 

য়ত্রী। না, কেউ নয়! সে তোমার পরম বান্ধব হ'তে প্রারে, 
কিন্তু র কাছে সে একট৷ পথের পথিক। 

কৌটিল্য। দূর হ”_দুর হ! নইলে আমি তো৷ মরেইছি, তোকেও 
আমি এইখানে শেষ করবে! । 

গায়ত্রী। তার আগে ইচ্ছা হ'চ্ছে, তোমার হাতে এ তরবারি 
নিয়ে আমি তোমারই বুকে বপিয়ে দিই + তোমার উ্ীর এত রাগ 
হ'চ্ছে যে, তোমার দেহ শতখগ্ড কর্লেও তীর শার্তি হয় না। এক 
একবার দুঃখ হয়) আবার তখনই মনে হয়, এই /তামার উপযুক্ত 
শাত্তি 

কৌটিল্য। যা-_যা, মুখ দেখাস্‌ নে পাপিনী! আমার কাছে মাথা 
তুলে দ্াডাতে তোর ভীজ্জা হচ্ছে না? 

গায়ত্রী। কিসের লজ্জা বাবা? কি করেছি আমি? 

কৌটিল্য। কি করেছিম্‌। ? এ কথ জিষ্টাসা কর্বার আগে তোর 
মরাই উচিত ছিল। আমি যে বাপ, মুখে /আন্তে পার্ছি না। রাজপথে 
দাড়িয়ে শুনে আয়, সবাই ধল্ছে__আমার মেয়ে কুলটা। 

গায়ত্রী। কি বল্লে__আইি কুলটা? [তোমাদের ভয়ে একদিন 
অনিচ্ছায় যার গলা বরমাল্য 'ড্রিয়েছি, তাকে স্বামি২বলে গ্রহণ 
করতে পারিনি, আর 'ঘুঁকে আঁশৈশব সায়ংসন্ধ্যা বরমীচ্ঘ দিয়ে 
বরণ ক'রে এসেছি, তাকেই উধান্ত দেবতা ব'লে গ্রহণ করেছি, 
তাই আমি কুলটা?] তবে তাই হো $ জগত যখন জেনেছে, তখন 
তোমারও মুখের উপর জানিয়ে যাই, আমি এখুনি এ শৃদ্রকে মুক্ত 
ক'রে নিয়ে যাবো । আমি শান্ত মান্বি নাবিচার মানি না। 
সবার ম]গার উপর পা তুলে দিয়ে আমি এ বিদ্রোহীর পাশে গিয়ে 

॥ কারও সাধ্য থাকে বাধ দিকৃ। প্রস্থান । 
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গায়ত্রী, নাও, এই্রক কাণ্ড! আম এখন' 
বাচাবো ?/ আবার 
গীসবৃত্রী! খায়্রী ! 





জরার প্রবেশ । 


জরা । এ কারাগারে কে আছে? 

কৌটিল্য। এযা, তুমি কি জল্লাদ? আমাদের কাটতে এসেছ? 

জরা। হ্র্যাঃ কারাগারে কে আছে? বল, নইলে এখনি গলা 
টিপে 

কৌটিল্য। নানা, মারতে হয় আমাকে মার, কিন্ত আমার এ 
মেয়েটাকে মেরো না! সে বড় ছুঃখী, তাকে বাঁচতে দাঁও; সে 
কোন দোষ করে নি, আমি তাকে-_নাঁ_না, আমি নই, এ শূদ্র__ 

জরা। কে শূদ্র? 

কৌটিল্য। আমি জানি না; আমি কি বল্ছি, আমি নিজেই 
বুঝতে পার্ছি না। আমার মাথার মধো সব গোলমাল হয়ে গেছে। 
তগবান্! রক্ষা কর, ভগবান! রক্ষা কর। 
. জরা। তুমি রক্ষী? কারাগারের চাবি কৈ? দাও, আমি দেখ বে। 

কৌটিল্য। কি দেখবে জল্লাদ? দেখবার কিছু নাই। এতক্ষণে 
একটা বন্দী_দূর-দুর, আমি কি বল্ছি! ভগবান! রক্ষা কর এ 
অভাগা মেয়েটাকে-__ভগবান্‌__ 

জর]। গোলায় যাক তোমার ভগবান! চাবি কোথায়? 

কৌটিল;। নিয়ে গেছে এ অভাগা! মেয়েটা__না_-না, তার 
কোন দোষ নেই, এ শৃত্রট৷ তাকে মন্ত্রে তুলিয়েছে। 


(১৫০ ) 


ঘিতীয় দশ্ত |] গ্গীলাবসান 

জরা। কোন্‌ শূদ্র? চন্দন? 

কৌটিলা। হা, স্ক্যা, এর নাম। 

জরা। ঠিক্‌ হয়েছে; তাকেই আমি চাই। 

কৌটিল্য। কেন? তুমি তবে জল্লাদ নও? 

জরা। না। 

কৌটিল্য। তবে কে তুমি? কেন এসেছ তুমি? 

জরা। আমি এসেছি কারাগার ভেঙ্গে এ শৃদ্রকে মুক্ত করতে । 

কৌটিল্য। তার মুক্তি হ'য়ে গেছে; এতক্ষণে তাঁরা প্রাসাদের 
বাইরে । যাক্‌, আর বাঁধা দিচ্ছি না। বীধন দিক্বে- হাঁততীক--বাধা 
যা, কিন্ত এ শ্োতকে আট্‌ুরে..রাখা যায় তুমি কি তাদের 
কাছে যাবে? যদি যাও, ব'লো--তাদের সঙ্গে রইলো আমার আশীর্বাদ । 
আর সেই শৃদ্রের ছেলেকে বলো_-সে আমার কাছে তাঁর পিতার 
পরিচয় জান্তে চেয়েছিল, আমি বলি নি; যদি দেখা হয়, তাকে 
বলো-তার পিতা অনাধ্যরাজ জরা । 


বেগে উন্মাদপ্রায় বন্দী চন্দনের প্রবেশ । 


চন্দন। কে? কে আমার পিত।? 

জরা । আমি-অনাধ্যরাজ জর!1__ ক্ষিগ্রহস্তে চন্দনের বন্ধন মুক্ত 
করিল । ] 

চন্দন । নানা না, জন্মের মুহূর্তে ষে আমার মাথায় কলঙ্কের 
পসরা তুলে দিয়েছে, শৈশবে যার অঙ্কে স্থান পাই নি, সে আমার 
পিতা নয়-সে আমার পিতা নয়। [ উন্মত্তব প্রস্থান । 

জরা। উন্মাদ হয়েছে উন্মাদ হয়েছে। 

প্রস্থান । 


€( ১৫১ ) 


লীলাবসান [ চতুর্থ অঙ্ক 


রন্দী ছুললভাদের প্রবেশ । 


দুর্লভ। মুর্খ ব্রাহ্মণ! বন্দী পালালো যে! 
কৌটিল্য। খুব করেছে, তোমার কি? মাথা যায়, আমার যাবে। 
তুরলত। আর আমার ক'নে? সেও যে গেল! 
কৌটিল্য। গেলই তো; যাঁবারই কথা। 
ছুলভ। তুমি আবার স্থর ব্দলাচ্ছ কেন বাবা? আজ যে সাত 
দিন হ'য়ে গেল, আজকের মধ্যেই যে তোমার মেয়ের স্বামী নিরূপণ 
হওয়ার কথ।। 
কৌটিল্য। এ তো হ'য়ে গেল। 
| প্রস্থান । 
দুলভ। হ'য়ে গেল? এযা_তাই তো! এ চালটা তো বাঁবা 
আমি বুঝতে পারি নি। আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা। 
প্রস্থান । 


১৫২ ) 


সাত্যকি ৷ 


স্ৃতীক্স ছৃষ্থ্য ॥ 
ঘারকা-_-পথ । 
শাস্ব | 


অন্ধকার- ঘোর অন্ধকার! 
ইত্তিহাস শোনে নাই, 

জাগে নাই মানুষের হৃদয়ের পটে 
পিতৃহত্তে পুক্রবলিদান । 


_অনস্ত ভাবন্য তে 


এ নিষ্টর হত্যার স্মরণে 
শিহরিয়া উঠিবে সংসার । 
কি করিলে হরি? 

কলঙ্কের ঘোর পক্ষে অজালে 
আমায় ?/ হে চক্রী ! 
আবার ঘোরাও চক্র ঃ 
আমারে গ্রহণ কর, 

নিঃস্য আমি নিঃস্ব আমি 
বিশাল সংসারে। 


সাত্যকির প্রবেশ । 


অস্ত্র ধর রে হুর্মতি। 
ভবলীল। ঘুচাইব তোর । 


0১৫৩ ) 


শান । 
সাত্যকি। 
শান্ব। 


সাত্যকি। 


[ চতুর্থ অহন 


সাত্যকি! 

রাখ সম্ভাষণ, অস্ত্র নাও-_ 
অস্ত্র? হায়! 

সেয়ে মোর হস্ত হ'তে 
চিরতরে পড়েছে থসিয়৷ ৷ 
এ. দুর্বল কবযুগে তৃণভার 


আর ন! পারি বহিতে 
দিন কাল অস্ত্রমুখে 


সোনার মুকুল মোর-_ 
সাত্যকি-সাত্যকি! এ দেখ, 
সেই--সেই সজল-কাঁজল আখি ছু'টি 
এখনো আমার পানে রয়েছে চাহিয়া । 
শোন ওই নীরব মিনতি-- 

রণে আর নাহি প্রয়োজন । 

সাধু! সাধু! 

ভাঁষা নাই ধন্যবাদ করিতে জ্ঞাপন। 
ওরে, ও রাক্ষস! 

এত মধু প্রাণে যদি তোর, 

কোন্‌ প্রাণে আপন শোণিতে 'গড়। 
ফুল্প পারিজাত-_ 

সাত্যকি! সাত্যকি ! 

কোথায় লুকাবো মুখ? 

চারিদক হ'তে 

ছুটে আসে স্থতীক্ষ শায়ক। 


( ১৫৪ ) 


তৃতীয় দৃশ্ত |] 


সাত্যকি। 


শান । 


সাত্যকি। 


শা । 


লীলাবসান 


ওরে-__ওরে কালে। অন্ধকার, 
আমারে গ্রাসিষি আয! 

হ1 মুকুল হা মুকুল! 

এত আখিজল 

কোন্থানে ছিল রে গোপন? 
মজায়েছ যাদবের কুল, 

কলঙ্কের ঘোর পঙ্ক 

লেপিয়াছ আমাদের মুখে । 

নিষ্ঠর জল্লাদ-_ 

জানি-__-জানি রে সাত্যকি, 
ধরাধামে রবে মোর ওই পরিচয়, 
কেহ জানিল না, 

কার চক্রে ঘৃণ্যমান বিশ্ব-চরাচর ; 
কোন্‌ খরশোতে, 

তৃণসম আমি হীয়ু চলেছি ভাসিয়া ৷. 
ওই বাঁজে চক্রের ঘর্থরধ্বনি, 
উঠিয়াছে কালের ঝটিকা; 

কেহ রহিবে না রে সাত্যকি! 
মহষির অভিশাপ গজ্জিছে পশ্চাতে । 
সেই অভিশাপ মুন্তিমান 
কপাণফলকে মোর. 

ও ভয়ে কাপে না হৃদি আর); 
সর্বাঙ্গে বিষের জাল৷ 

মৃত্যু মোর স্ষিগ্ধ প্রত্রবণ। 


€( ১৫৫ ) 


সাত্যকি। 


লক্ষ্মণ । 
সাত্যকি । 
শান্ঘ। 


লক্ষণ ৷ 


শান্ব। 


লক্ষ্মণ] । 


[চতুর্থ অঙ্ক। 
ভাল-_-ভাল, 
শির পাতি করহ ধারণ। 
[ অসি উত্তোলন । ] 
লক্ষণার প্রবেশ । 
সাবধান! 


কে তুমি মুত্তিমতী অলম্ষ্মী-প্রতিমা ? 

চেন না সাত্যকি? 

এই নারী একদিন রূপের ছটায় 
আলোকিত করেছিল দ্বারকা-গ্রাসাদ, 
মদগর্ধে আপন তুলিয়া 

এই নারী পতিপ্রেমে করেছিল পদাঘাত, 
তাই তো শুকায়ে গেল গেরিক নির্ঝর, 
তাই রে ঝরিল মোর ফুটন্ত গোলাপ । 
ক্কি-কুইসিত--কি- ভীষণ ! 

সাত্যকি! নরক দেখেছ তুমি? 

এই দেখ প্রত্যক্ষ নরক। 

ক্ষম৷ কর, 

আর জালা দিও না! আমায়। 

নারী! ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, 

কে আমি সম্মুখে তব; 

পুত্রহস্তা__ 

পুত্র মোর একার তো নয়; 

তুমি পিতা 


(১৫৬) 


তৃতীয় দৃশ্ত। ] 


শান্ব। 


লক্ষ্মণ | 


লক্ষমণ। ৷ 


লীঙলাবসান 


যেই মৃত্যু দিয়াছ তাহারে, 

সে যে তার ত্বর্গের সোপান। 
সাত্যকি ! 

এ নারী কি উন্মাদিনী? 

অথবা এ নিশার ত্বপন ! 

আমি কোথা ? 

স্বরগে ৯১ রর্লাতলে ? 

এ কঠিন পণ ভেদি 

প্রবণ গল 
লক্ষ্মণ 

প্রভূ! অজ্ঞানে করেছি পাপ, 
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি, 

কত তাপ দিয়েছি তোমায়, 
নরকেও স্থান নেই মোর) 

তবু ভিক্ষা চাই, 

ক্ষমা কর ক্ষমা কর! 
প্রলয়-ঝটিক1 যার নাচিছে সম্মুখে, 
তার চোখে কেন এই বিজলীর আলো ? 
সাত্যকি! নীরব যে তুমি? 
মরিবার এই তো সময় বন্ধু! 
শ্রই স্পর্শ. .এই প্রীতি বচ্ আকি 
গুরণের এই তো ম্মহেন্দ্রযোগ ! 
ত্যজ অভিমান; দেখ _ দেখ, 
কত তাপ এ বক্ষে আমার। 


€ ১৫৭ ) 


শা্ব। 
সাত্যকি। 


লক্ষ্মণ । 


শাছ। 


[ চতুর্থ অঙ্ক ॥ 


যত ছুঃখ তোমারে দিয়েছি স্বামী, 
চতুগ্তণ তার সহিয়াছি অ'মি। 
শোকে ছুঃখে জ্ঞানহার। হ'য়ে 
তোমারে করেছি হেলা, 
অন্ততাঁপে বুক ফেটে যায়; 
ক্ষম ক্ষম- ক্ষম অপরাধ । 
লক্ষ্পণা__[ অশ্রুপাঁত ] 

ডেকে নাও জনমের মত, 

পল মাত্র অবসর, 

তারপর কালঘুম 

আখিপাঁতে আদিবে নামিয়া। 


শান শোন নরকের কা” 

পক আমি, 

মৃত্যুবান্তী২ নিয়ে তার 

ফিবিধ রসে । 

একদণ্ু. 'রহিলাক, অজরালে, 

জন্মের শোধ 

ক'রে নাও প্রিয়া-সভাধথ । 
 প্রস্থান। 

ওগো, ভয়ে প্রাণ কাঁপে থর-থর, 

কি হবে উপায়? 

কিসের উপায় প্রিয়? 

মৃত্যু মোর অনিবাধ্যগতি 

আমারে বিদায় দাও! 


(১৫৮ ) 


তৃতীয় দৃশ্য | ] 


লক্ষ্মণ] | 


শাম । 


লক্ষ্মণ | 
শা । 


লক্ষ্মণ।। 


না না, 

ওগো, সর্বহারা অভাগীরে 
ঠেলিও না পায়। 
লগা | (নসর! 


জীবনের সুন্থাদ তুমিই তো 
একদিন ক 






বাচিবার [সাধ টুল 
ফিরে যাঁও গৃহে, - 

কহিও পিতারে মোর, 

যদৃকুল নিষণ্টক এত দ্বিনে; 
মরিয়াছে কুলের পাংশুল। 
বিদায়_ বিদীয় ! 

বিদায় পাবে না স্বামী! 
ছায়া সম আমি রবে সাথে। 
আমি যে চলেছি প্রিয় 
মরণের লোকে । 

জমি যাবে পুরোভাগে 
দ্রীপশিখা ধরি। 

ওই দেখ--প্রভাসের জলে 
সেই নীল ত্বাথি ছুঃটি 
ছু'জনারে করে নিমন্ত্রণ। 

এক বসে কাদে মোর 
আনন্দ-ুলাঁল ! চল- চল, 


(১৫৯ ) 


লীলাবসান [ চতুর্থ অঙ্ক। 


ওই বাজে রোদনের ধ্বনি । 
মুকুল! সোনার মুকুল! 
ফিরে আয়-ফিরে আয়! 


গীতকণ্ঠে ছায়া -মুকুলের প্রবেশ । 


, ছায়া-মুকুল 1 
| গীত। 
মাগো, ফিরিতে পারি না ঘর। 
কাছে যেতে চাই, পাষাঁণের বেড়! করিয়া! রেখেছে পর॥ 
এক| বসে কাদি আখি ছল.ছল্‌, 
"সা, নাম ম্মরিতে চোখে আসে জল, 
পারি ন। ডাঁকিতে, কি ধেন বাধায় ক রুখিছে ম্বর। 
কঙ্করে বাধে চলিতে চরণ, 
অতীতে ঘেরিয়া! কেদে ওঠে মন, 
এ যে অনস্ত ঘন আধিয়ার, নিভে গেছে দিনকর ॥ 


[ সহস। ছায়া-মুকুলের অন্তর্ধান, সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ের' স্ায় 
শীন্ধ ও লক্ষমণার প্রস্থান । ] 
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প্রভাস-তীর। 
চন্দন ও গায়ত্রী। 


চন্দন। কেন আমার অন্গসরণ করছো গায়ত্রী? তাঁ-হুধার-নয়। 
যে সুযৌগ- অনা অভিথিধ-ঘক্ত একধিন--এ্লছিলয-_আাঁতক- সুমি 
মিজেই- হারিয়ে ফে্লছ7্পীর কেল-পীক্তী? ফিরে যাঁও। 

গায়ত্রী। কোথায় যাবে! চন্দন? 

চন্দন। যেখানে একদিন আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিলে, সেইখানে । 
অমি-ও্ষ আজ -পরপুরুষ-পাঁয়ত্রী-; _গ্ভাঁমীর-স্যম্ডি-বুডকর-মধ্যে চপ 
ব্রেখে পুজা কর্তে--পারিচ-ক্িত্ত- -ততঁমার-হীতিধরর-জগতের চোখের 
ঘামনে ক-দীড়াতভ-পীরি-নী। 

গায়ত্রী। এত দুর্বল তুমি! হায় পুরুষ, আমি কিন্ত তোমার 
জন্য কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়েও হাস্তে পারি। 

চন্দন । কলঙ্কের বোঝা তুমি মাথায় নিতে পার, কিন্ত আমি তো 
মাথায় চাপিয়ে দিতে পারুবো ন1। 

গায়ত্রী। চন্দন__ 

চন্দন। যাও সখী--যাও! আধখানা বরমাল্য দিয়েছ, বাকিটাও 
তারই গলায় পরিয়ে দাও। আমার শাস্জ্ঞান বল্ছে সেই তোমার 
ত্বামী। 

গায়ত্রী। চন্দন--চন্দন! পায়ে ধরি তোমার, এ নিষ্ঠর আদেশ 
আর যেই করুক্‌, তুমি অন্ততঃ ক'রো না। [পদতলে পতন ] 
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| ঈশ্বর! এক মুহুর্ত আমায় শক্ত ক'রে রাখ। ওরে, 

এও কি স্ব়্? গায়ত্রী! ওঠো, আমায় অপরাধী ক'রো না। 

গায়ত্রী |. [ উঠিয়া ] নিষ্ঠুর! তোমার জন্য আমি সমাজ ছ্ে্ছি, 
পিতামাতাকে ছেড়েছি, ভরা জগতের নিন্দা কুৎসা অঙ্গের ভূদ্ঈণ ক'রে 
নিয়েছি, তবু তোস্মুর দয়া হবে না? এতখানি তপস্তা দ্লেবতার জন্য 
করলে সেও ধরা দিত। 

চন্দন। দেবতা যেদরেখতা, আমি সামান্য মানস যে গায়ত্রী! 
আমার কলঙ্ক আমি হাদিমুখে সইতে পাপ্রি, কিন্তু তোমার মুখে 
কালিমা লেপন কর্‌ৃতে গ্রাথ যে চায় ন। গায়ত্রী! আমায় ভূলে যাও। 
মনে কর, একটা বনের পাখীকে দু'দিনের জন্য প্রেমের গান শিখিয়ে 
ছিলে, অসতর্ক অবসবে সে পিগ্ুব থেকে উডে গেছে। শাস্ত্রের বিধান 
মাথায় তুলে নাও ; যাদের হারিয়েই, আবার তাঁরা এসে তোমায় ঘিরে 
দীভাবে। ভয় 1ক গায়ত্রী? সাবিত্রী স্বামীর মৃতদেহে প্রাণ দিয়ে- 
ছিলেন, আশীর্ববাদ_না__না, প্রার্থনা কব তোমার স্পশে ওই শূন্য কু 
অমূতে ভরে উঠুক্‌। 

গায়ত্রী। নানা চন্দন। ওহ নরটকর ছবি বুকে ক'রে আমি 
জীবন কাটাতে পারবো না৷ 

চন্দন। যদি না পার, তবে এক পন্থা", আছে-_চির-কৌমার্য। 

গায়ত্রী। তা ব্য নয় হবার নয়। শ্রকফ্ের আদেশ তো 
শুনেছ চন্দন ? আজকের মধ্যে আমার স্বামী, নিরূপণ না হ'লে 
আমার পিতার প্রাণদণ্ড। অনেক ছুঃখ দিয়েছি দের, আর দুঃখ 
দ্বিতে চাইনা । এতক্ষণে তাকে হয় তো বধ্যভৃ নিয়ে গেছে। 
চন্দন /”চন্দন! নিষ্ঠর হয়ো না। এতদিন না বুঝে উোমায় প্রত্যা- 
খ্যা্ন করেছিলাম, সেই অপরাধে আমার উপর প্রতিশোঁধনিতে হয় 
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নিও, কিন্ত যে তোমায় এতকাল লালন-পালন করেছে, তাঁকে এ দণ্ড 
দিও না। 

চন্দন। গায়ত্রী! গায়ত্রী! আমায় প্রলোভন দেখিও না, আমি 
কর্তব্য ভুলে যাবো । চল, আমি সেই ধ্যভূমিতে গিয়ে নিজের হাতে 
তোমায় সেই ব্রাহ্মণযুবকের হাতে__ 

গায়ত্রী। মক নব) আমি তোমার,-ওগেো,১ আমি জীবনেন-মরণে 
তোমার। 

চন্দন। পত্য, তুমি আমার? 


গায়ত্রী। ঞব সত্য। 
চন্দন। তা যদি হয়, আমার সম্পৎ আমি ব্রাঙ্মণ-যুখককে দান 
কিরুলাঁম। 


গায়ত্রী। সে নেবে না। 

চন্দন। নেবে না? 

গায়ত্রী। নাঃ; তোমায় যখন মুক্ত ক'রে আনি, তখন সে 
বলেছিল, কলঙ্কিনী! আবার যদি আমার কাছে ফিরে আস্তে হয়, 
আমি তোকে পদাঘাতে দূর ক'রে দেবো । যদি তোর সতীত্বের সাক্ষী- 
স্বরূপ নেই শুদ্দেব মাথাটা আন্তে পাবিস্, তব্ইে আমার ঘরে স্থান- 

| চন্দন! চন্দন! আমার অবস্থা বুঝতে পার্ছ? সমুদ্রের 
মাঝখানে আমি, কোনদিকেই আমার কুল নেই। 
চুদন। [ শ্বগতএশক্তি দাও ভগবান্_ শক্তি দাও। আমার এই 
তুচ্ছ জবন চিরদিন কুয়াসায় ঢেকে থাঁকৃবে, এই অস্পৃশ্ত দেহ জগতের 
কান উপকারে আস্বে না; তাই তুমি আজ মৃত্যুপ্ূপে ছুয়ারে এসে 
ঈাড়িয়েছ ? তবে এস, আমি হাসিমুখে তোমায় আলিঙ্গন 
করবো । 
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গায়ত্রী। নিরুত্তর রইলে যে চন্দন? 

চন্দন। উত্তর তো খুঁজে পাচ্ছি না গায়ত্রী! আমায় একটু 
অবসর দাঁও। নির্ডয়! আমি তোমায় এ পক্ষে নামিয়েছি, আমিই 
তীরে তুলবো । তোমার পিতাকে আমি রক্ষা করবো; তার পূর্বে 
আমার দেওয়া ওই রাখী আজ খুলে নিতে চাই। প্রশ্ন ক'রে না 
গায়ত্রী! আজ এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। 

[ চন্দন রাখী খুলিতে লাগিল; তাহার হাত কাপিল, 
ছুই চক্ষু অশ্রসজল হইল । ] 

গায়ত্রী। চন্দন! তুমি কি নিষ্ুর! 

চন্দন। নিষ্ঠুর_নিট্ুর! গায়ত্রী! আমার বুকের পাজর খুলে যদি 
দেখাতে পার্তাম, দেখতে আমি কি নিষ্ঠুর! [রাখী খুলিয়। ] যাও, 
এ প্রভাসের জলে বিসঙ্জন দিয়ে ফিরে এস; আমি এখানে তোমার 
জন্য প্রেমের অধ্য সাজিয়ে রাখছি। 

[ গায়ত্রী চন্দনের মুখের দিকে চাহিয়া কি বুঝিয়া লইল, 

তারপর রাঁখী-্থত্র লইয়। চলিয়া গেল। ] 

চন্দন । যাঁও দয়িতা, এ জীবনের মত শেষ। পর্জন্মে যেন 
তোমাঁকে পাই, ঈশ্বরের পায়ে এই আমার প্রার্থনা । আমার ছিন্নশির 
পেলে তুমি যদি কূলে পৌছাতে পার, তবে তাই হোক্‌ প্রিয়তমে ! 
তবু তুমি স্থখী হও। 


জরার প্রবেশ। 


জরা । চন্দন ! চন্দন ! 


চন্বন। এসেছ, ভালই হয়েছে; একটা কথা তোমায় বল্বার 
ছিল। অনাধ্যরাজ! আমার মা কোথায়? 
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জরা। এখানে । 

চন্দন। দ্বর্গে না নরকে? 

জরা। স্বর্গে _নরক তার অনেক দূরে। 

চন্দন। যথেষ্ট; আর একট! কথা বলতে পার? আমার মা 
্রাহ্মণকন্যা আর তুমি শৃদ্রঃ তবে আমি কি? 

জরা। তুমি অভিনব ; শূত্র-ব্রাহ্ষণের মধ্যে যোগম্ত্রের মত দেবতার 
আশীর্বাদ বহন ক'রে তুমি এসেছ, জাতিধন্মের সঙ্কীর্ণততা তোমার জন্য 
নয় যুবক! তুমি বিধাতার একট! মানস-স্থষ্টি । 

চন্দন। তাই পৃথিবীতে আমার স্থান হলো না। 

জরা । যার! নিয়মের বহিভূতি, শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম, সমাজ তাদের 
নেয় না চন্দন! তাদের জন্য আছে প্রকৃতির শ্যামল বক্ষ । আমিও 
তো আজ অনিয়মের মশাল জালিয়ে ছুটেছি। এস-আমার পারে 
দাড়াও, আমার বক্ষে এস সম্ভান ! 

চন্দন। না; পথশ্রমে ক্লান্ত হই যদি, বরং এ গাছের ছায়ায় 
গিয়ে দাড়াবো, তবু তোমার পার্থে নয়। তোমার পুক্রন্সেহ এই দীর্ঘ 
বাবিংশতি বর্ষ ধ'রে যেখানে গোপন ক'রে রেখেছিলে, আজও সেইখানে 
গোপন থাক্‌। 

জরা । নদীর প্লাবন যখন কুল ছাপিয়ে বয়ে যায়, তাকে কি 
অবরোধ দিয়ে ঘিরে রাখ! যায় রে সন্তান? 

চন্দন। শূদ্ররাজ ! 

জরা। আবার শূদ্ররাজ; একবারও কি পিতা ব'লে ভাকৃবে না৷ 
চন্দন? 

চন্দন। প্রতিদানে কি পাবো শূদ্ররাজ? 

জরা। যা চাও, অদেয় কিছু নাই। 
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চন্দন। পিতা! পিতা! 

জরা । বল, কি চাই তোমার? পৃথিবীর আধিপত্য ন ইন্দ্রের 
সম্পদ, অতুল এ্রশ্বধ্য চাই না শ্বেতহস্তীর মাথার মুক্তা চাই? বল, 
তোমার জন্ত আমি আজ পৃথিবী লু্ঠন করতে প্রস্তত। 

চন্দন। পৃথিবী লুন করত হবে না পিতা! আমার একটা 
ক্ষুদ্র প্রার্থনা। এক বালিকা এখনি আমার সন্ধানে আস্বে; আমার 
মাথাটা স্বন্ধচ্যুত ক'রে তার জন্য অর্ধ্য সাঁজিয়ে রাখ। সে এলে 
তাকে দিয়ে লো, চন্দন তোমার স্থখের জন্য নিজের মাথা দিয়ে 
গেছে-তৃমি সুখী হ। 

জরা। এ কি ভয়ানক প্রার্থনা তোমার চন্দন? নানা, আমি 
পারবো না; তোমার সম্ভাষণ ফিরিয়ে নাও। জীবনে আর তোমার 
মুখ না দেখতে পাই সেও তাল, তবু নিজের হাতে পুত্রকে হত্যা 
করতে পারবো না। 

চন্দন। তুমি না একদিন শান্বকে পুত্রহত্যায় উত্তেজিত করে- 
ছিলে? এবার বুঝি নিজের গায়ে বেজেছে? 

জরা | চন্দন! চন্দন! ওরে, আমায় একটা অন্ধকার গুহা দেখিয়ে 
দে, আমি পালাই । 

চন্দন। তোমার প্রতিশ্রুতি? 

জর1। নির্বোধ যুবক! তুমি উন্মাদ হয়েছ, নইলে পরের জন্য 
নিজের মাথা কেউ দিতে চায়? 

চন্দন। কি বুঝবে তুমি নিষ্টর, এ আত্মত্যাগে কত সুখ! ভুমি 
এক অভার্িনীকে জাতিচ্যুত করে তাঁর মন্বটমূইর্তে ছিন্নকন্থার মত 
তাকে ত্যাগ করেছিলে; তোমার কাছে এ একটা উন্মাদের খেয়াল 
হ'তে পারে কিন্ত আমার কাছে নয়। আজ আমি সবার চেয়ে সুখী । 


(১৬৬ ) 


চতুর্থ দৃশ্ঠ । ] লীলাবসান 


জরা । এখনও বল্ছি নিবৃত্ত হও যুবক! এ আত্মহত্যারই নামান্তর । 

চন্দন | হোকৃ; আমি আত্মহত্যাই কর্‌ুবে।। চল-চল, 'এখনই 
সে এসে পড়বে! গু -পের-মম্দরধরনি_বাঁজছে্তে চল-এঁ-কুগ্জের 
অস্করাঁলে? 

জরা। তবে এস; সবই তো গেছে আমার--তুমিই বা থাকবে 
কেন? শ্রীকুষ্ণের দৃষ্টি লেগেছে, কেউ থাকবে না আমি জানি। 
চন্দন! চন্দন! 

চন্দন। পিতা! চল। গায়ত্রী! গায়ত্রী! তোমার জন্য আত্মাহুতি 
দিলীম, তৌমাব জীবন কৃতার্থ হোঁক্‌! 

[ জরা সহ চন্দনের প্রস্থান । 


তুর্লভের প্রবেশ । 


দুর্লভ । পাতি-পাঁতি ক'রে খুঁজলীম, কোথাও তাঁদের সন্ধান 
মিললো না! কোথায় গেল? এই যে, এখানে পায়ের দাগ দেখছি ! 
তবে কি তারা এইখানেই রয়েছে? একবার ডেকে দেখি! গায়ত্রী ! 
গায়ত্র। ! 


বেগে গায়ত্রীর পুনঃ প্রবেশ । 


গায়ত্রী । চন্দন! চন্দ__[ সহস। ছুর্লভকে দেখিয়। ছুই পদ পিছাইয়া 
আসিল । ] 

দুর্লভ। বড় নিরাশ হয়েছ, না? কলঙ্কিনী! 

গায়ত্রী। চুপও সংযত হ'য়ে কথ! কও। 

ছুল্ভি। এখনও দর্প ভাঙ্গে নি? বুঝেছি, চন্দনের মাথাটা! তোমার 
হাতে দিতে হবে। 


(১৬৭ ) 


লীলাবসান [ চতুর্থ অঙ্ক 


চন্দনের ছিন্নমুণ্ড লইয়া জরার পুনঃ প্রবেশ । 


জরা। কার হাঁতে_কার হাতে? কার চন্দনের মাথা চাই? 
[গায়ত্রীকে] তোমার ? এই নাও, শীতল হও। [ মুণ্ড ভূতলে রক্ষা করিল। ] 

গায়ত্রী। একি? দস্থ্য! তুমি কার মাথা নিয়ে এলে? 

জরা । চন্দনের । 

গায়ত্রী। ওঃ! চন্দন_ চন্দন! [মুচ্ছিত হইল। ] 

জরা। তুমি কে? 

দুরলভত। আমি-_-আমি-_আমি হ"চ্ছি গিয়ে 

জরা । খবরদার 

দুর্লত। [ সভয়ে গায়ত্রীর নিকট সরিয়া গিয়া ] গায়ত্রী! গায়ত্রী ! 
ওঠো পালাই চল। যা শক্র পরে পরে। [গায়ত্রী মৃচ্ছাভঙ্গের চেষ্টা 
করিতে লাগিল। ] 

গায়ত্রী। [মূচ্ছাভঙ্গে ] স্পর্শ করো না অথর্ব ক্লীব! মাথা 
চেয়েছিলে, মাথা নাও রাক্ষস, )কভব্ঘভ--ক*ব্বে--চিবিয়ে--.খা৪+- হা 
চন্দন! হা অভিমানী ! “আমীর-ক্ষণিকের-অপরাঁধের এমন চরম দণ্ড 
দি়-গেলে আমায় ফের্বার অবসর- দ্রিলে না। ওগো, ব'লে দাও, 
আনি -কি-করুকৌ ?. আমার যে সকেন--লব গেল! হা চন্দন__হ। 
প্রিয়তম! [মাটিতে লুটাইয়া কাদিতে লাগিল। ] 

জরা। প্রিয়তম ? কে প্রিয়তম নারী? চন্দন? তবে তাঁর মাথাটা 
কেন চেয়েছিলে পিশাটী? 

গায়ত্রী। ওগো, আমি চাই নি- চেয়েছিল এই রাক্ষস। 

জরা। তবে তোর মাথাটাও আমার চাই। [ বন্তমুষ্টিতে ছুর্লভের 
হস্তধারণ। ] 


(১৬৮ ) 


চতুর্থ দৃশ্ত। ) লীলাবসান 

হুর্লভ। এ'যা- দোহাই বাবা, ও গায়ত্রী! আরে টানে যে! 

গায়ত্রী। হত্যা কর-_মুষিকের মত হত্যা কর! দয়া-মায়! নেই, 
হত্যা প্রতিশোধ ! 

হুর্লভ। ও বাবা, দোহাই গায়ত্রী! কে আছ, রক্ষা কর-_ রক্ষা 
কর। 

জরা। এই যে-_কর্ছি! 

[ দুর্লভকে টানিয়৷ লইয়া গ্রস্থান। 

গায়ত্রী। প্রিয়তম! বড় দুঃখ পেয়ে মরেছ নয়? তাই তো ছৃণ্টা 
চক্ষু বয়ে দু'্টী অশ্রুর খারা নেমে এসেছে । আর ছুঃখ দেবো না 
প্রাণাধিক ! আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আস্ছি। [ নেপথ্যে দুর্লভের 
মৃত্যুকালীন আর্তনাদ।] এ শেষ! এজীবনের সঙ্গে যে দু'জন স্ত্রের 
মত জড়িয়েছিল, তারা ছু'জনেই নিঃশেষ । তবে আর কেন, আমারও 
জীবনের যবনিক। এইখানে নেমে আস্কৃকৃ। নিষ্ঠুর ছ্বারাবতী! আমার 
জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিলি! তুই মবৃ, প্রভাসের প্লাবন এসে তোকে 
ডুবিয়ে তলিয়ে দিয়ে যাকৃ। [বক্ষে ছুরিকাঘাত ] চন্দন! চন্দন! 
আমিও আস্ছি। 


| প্রস্থান। 


(১৬৯ ) 


পঞ্চম দৃশ্য ॥ 
রাজ-অন্তঃগুর । 
জাম্ববতীর প্রবেশ । 


জান্ববতী। কার দোষ? আমার? সবাই সলে বলুক্‌, কিন্তু তুমি 
অন্তধ্যামী নারায়ণ! তুমি তো জান, একটা মহান্‌ জাতির মঙ্গলের 
জন্য আমার স্সেহের নীড় থেকে স্সেহের দুলালকে নির্বাসিত করেছি। 
চোখে জল এসেছে, অলক্ষ্যে মুছে ফেলেছি। হায়, তাতেও তো 
দুর্ভাগ্যের শেষ হ'লো। না। আমার মুকুল গেল--আমাঁর লক্ষ্মণাও 
যাবার পথে। এমন দুর্ভাগিনী আর দেখেছ? 


উত্তেজিত দেবলের প্রবেশ ৷ 


দেবল। দেখেছি, কিন্তু এমন রাক্ষসী মা আর দেখি নাই। 

জান্ঘবতী। রাক্ষপী কেন হয়েছি দেখল? শুধু তোমাদের জন্য । 
তোমার মত অমন শত সন্তানের মুখ চেয়ে আমি আমার এক 
সম্তানকে ভালি দিয়েছি, 

দেবল। মিথ্যা কথ।। 

জান্ববতী। দেবল! দেবল! গোটা রাজ্যটা! আমায় আজ থুৎকার 
দিচ্ছে, তুইও দিবি? দেসবাই দরে, তবু একটা সাত্বনা আছে 
আমার, আমি শাম্বকে নির্বাসন দিয়ে যতুকুল রক্ষা করেছি। 

দ্রেবল। যদুকুলকে রক্ষা করেছ? এ মিথ্যা আশ্বাস তোমায় কে 
দিলে মহারাণী? তুমি শুধু নিজের রাক্ষসীবৃত্তিরই পরিচয় দিয়েছ, 


(১৭০ ) 


পঞ্চম দৃশ্য |] লীলাবসান 


বংশকে রক্ষা করতে পার নাই। এই দেখ আমার হাতে কুলধ্বংসী 
মুষল। 

জান্ববতী। কি? কি ও? 

দেবল। তোমার পুত্রবধূর মারণ-যজ্জঞের অমৃত-ফল। হাত বাড়িও 
না; তোমার হাতে এ ভীষণ অন্তর আমি দেবো না। এর এমন 
গুণ, এ অস্ত্র যার হাতে ওঠে, তার মাথার খুন চেপে যায়! বিনা 
বিচারে এক হতভাগ্যকে নির্বাসিত করেছ, হয় তো আবাঁর কার 
কি ক'রে বস্বে। 

জাম্ববতী। দেবল! তুমি করছো কি? এ কুলধ্বংসী মুষল এখনি 
প্রভাসের জলে ফেলে দিয়ে এস। 

দেবল। যাচ্ছি; তার আগে একে রক্তে সান করিয়ে নিতে হবে । 
কার রক্তে জান? যার হাতে এর সৃষ্টি। 

জান্ববতী। এা-_লক্ষ্ণা। নানা দেবল, সে যে আমার কন্তা। 

দেবল। এত মমতা সে দিন কোথায় ছিল মহারাণী, যে দিন 
তোমার শান্ধকে পথের ভিক্ষুকের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলে? তোমার 
আবার শ্েহ! তুমি ভন্ুকের রক্ত-মাংসে গঠিত। 

জাম্ববতী। দেবল! দেবল! নাঁ_ব'লে যা; যার যত মুখে আসে, 
বল্‌। সত্যই তন্থুকের রক্ত-মাংসে গঠিত আমি, দ্বারকার রাজপ্রাসাদে 
সেই ভল্লুকের প্রবৃত্তি নিয়েই এসেছি। নইলে এত বড় প্রাসাদের 
মধ্যে কে কার ছুলালকে জাতির মঙ্গলের, জন্য ভাঁলি দিয়েছে? একই 
স্বার্থ সকলের, তবু সবাই আপন আপন- পক্ষপুটে পুত্র-পৌভ্রকে গোপন 
ক'রে মমতার প্রলেপ দিচ্ছে। আমি নির্বোধ, সবার জন্য নিজের 
সর্বস্ব আহুতি দিলাম। তবু তো কিছু হ'লো৷ না, শুধু ব্যঙ্গ_ শুধু 
কলঙ্কের পসরা । পুঞ্র দিলাম, পৌন্র দিলাম, নিজেকে নিংড়ে জল 


( ১৭১ ) 


লীলাবসান [ চতুর্থ অঙ্ক। 


ক'রে দিলাম, তবু তো শীতল হলি না বাক্ষপী! বৃথা গো--সব 
বুথা। 


বস্থদেবের প্রবেশ । 


বন্থুদেব। কি মা! চোখের জল কি আর ফুরুবে না তোমার? 

জান্ববতী। তবু তো শীতল হ'লো না। এত যে চোখের জল 
গঙ্গাপ্রবাহের মত বইয়ে দিলাম, তবু তো মরুভূমি সরস হ'য়ে উঠলে! 
না! বাবা! আমি কি কর্লাম_ আমার যে সব গেল! 

বন্ছদেব। স্থির হও মা! 

জান্ঘব্তী। কত স্থির হবে বাবা? আমি যে মা! যার জন্য 
মাতৃত্বকে অনাহারে শুকিয়ে মেরেছি, সেই যছুবংশের মাথার উপর 
উদ্যত রয়েছে এ দেখ কুলধ্বংসী মুষল। বৃথা-_সব বৃথা ! 

| প্রস্থান । 

বস্থদেব। সত্যই তো, তোমার হাতে ও কি দেবল? 

দেবল। মুষল। 

বস্থদেব। দেখ__দেখও ওই শাণিত লৌহদণ্ডের মধ্যে একটা ভীষ্ণ 
মু্তি কট্‌মট, ক'রে চেয়ে আছে না? কে ও? কংস না দুর্যোধন? 
চিনেছি--কংসের কবন্ধ, দুর্যোধনের মাথা ! প্রতিশোধ নিতে এসেছ? 
দে তো দেবল আমার কাছে; বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র লৌহ-ভীম চূর্ণ করেছিল, 
আমি একবার দেখি, এই ভাঙ্গা পাঁজরে চেপে এই মুষলটাকে মড়ত 
মড় ক'রে ভাঙ্গতে পারি কি না? দে দে! 

দেবল। পার্ধে না বৃদ্ধ! 

বস্থদেব। না পারি, ওকে বুকে আকড়ে ধ'রে সাগরগর্ভে নেমে 
যাবো। 


€॥ ১৭২ ) 


পঞ্চম দৃস্তা। ] লীলাবসান 
দেবল। নিয়তি মুখে ক'রে ভাঙ্গায় তুলে দেবে। 
বস্থদেব। তবে আমার মাথায় আগে মার্‌। ওরে, আমার এত 
সাধের সাজানো সংসার- আমার পুঞ্র পৌভ্রে ভরা আনন্দধাম,' আজ 
তার উপর শনির দৃষ্টি পড়েছে। 


দেবল। যাঁও বুদ্ধ, নিজের প্রাণরক্ষা কর গে; আমিও যাচ্ছি 
আমার কর্তব্য সাধন কর্তে। 


বলরামের প্রবেশ । 


বলরাম । নির্বোধ বালক! তুমি এখনও সেই কুলম্্ী মুষল নিয়ে 
দাড়িয়ে? ঘর্ষণ কর- ঘর্ষণ কর। 

দেবল। ধর্ষণে এর ক্ষয় হবে না; এ পিপাস্থ রাক্ষস- রক্ত চায়! 

বলরাম। কার? 

দেবল। রাজকুলবধূ লক্ষণারঃ আমি তারই আয়োজনে যাচ্ছি। 

বলরাম। ক্ষান্ত হও নির্বোধ! 

দেবল। ক্ষমা কর্বেন পিতা! কাজ শেষ ক'রে এসে দণ্ড নেবো । 

প্রস্থান । 

বস্থদেব। খাসা চ'লে গেল! একটা দুধের ছেলে, সে আজ আমাকে 
ডিঙ্গিয়ে যায়__রাম-কৃষ্ণের আদেশ গ্রাহ করে না। উদাসনেত্রে 
চেয়ে আছ রাম? কথা বল্ছে। না যে? বল্বার কিছু নেই, না? 
হা রে, কলি কি এলো? 

বলরাম। বোধ হয় এসেছে পিতা, নইলে এত অনাচার এই 
যবংশে! জান পিতা! আমাদেরই পুভ্র-পৌন্র সব প্রকাশ্ত দিবা 
লোকে স্থরাপান ক'রে নৃত্য করছে, আমি তাদের শাসন করৃতে 
গেলাম, তার! আমায় ব্যঙ্গ করলে । 


( ১৭৩ ) 


লীলাবসান [ চতুর্থ অন্ক। 


বন্ছদেব। তুই সহ করলি? 
বলরাম। হাত উঠলো না পিতা! মনে বড় ধিক্কার হ'লে; 
ভাবলাম--এই সব কুলাঙ্গার আমাদেরই সন্তান! 


প্রজাগণের প্রবেশ । 


১ম প্রজা । হ্যা, এই সব কুলাঙ্গার তোমাদেরই সন্তান; বিচার 
কর। 

বলরাম। কিসের বিচার প্রজাগণ? 

১ম প্রজা । কিসের বিচার? অপমানের, নিধ্যাতনের, লুঠনের, 
হত্যার, আর সবার উপরে নারীধর্ধণের | 

বলরাম। অভিযুক্ত কে? 

১ম্‌ প্রজা । মদোন্মত যছু-বালকগণ । 

বলরাম। আমার হল কৈ? আমার গদা কৈ? [ প্রস্থানোগ্গোগ ] 


শ্রীকৃষ্ণের গ্রবেশ। 


শরীক । দাদা! 

বলরাম। কেন সাজলি ভাই সারথি ? কেন বাধিয়েছিল কুরুক্ষেত্র- 
রণ? পাপের মুলোচ্ছেদ হয় নি কৃষ্ণ! পাপ এসে বাসা বেঁধেছে 
এই ছারকায়, রাম-কুষ্ণের স্রক্ষিত ছুর্গে। হায়, আজীবনের সাধনার 
এই ফল! 

প্রজাগণ। বিচার কর। 

শ্রীকৃষ্ণ । শুনেছি সব প্রজাগণ! গৃহে যাও, বিচার করুবো ; এমন 
বিটিণর-এমন ভীষণ, যা কেউ দেখে নাঁই-_কল্পনা করে নাই। 

[ প্রজাগণের প্রস্থান, | 


পঞ্চম দৃশ্য | ] লীলাবসান 


বন্থদেব। এ হলো কি কৃষ্ণ? পুত্র পিতাকে মানে না, ভাই 
ভাইকে চেনে না, আর রাজপুরীর মধ্যে অহ্রহঃ এই স্থরার শ্রোত; 
ওঃ-__ এও আমায় দেখতে হলো! | 

শরীক । প্রবৃত্তির মত্ত মাতন্গ উন্মত্ত আবেগে ছুটেছে, এর গতি 
রোধ না করলে সমস্ত পৃথিবী এই লালসার স্রোতে ভেসে যাবে। 
এই উদ্দাম প্রবৃত্তির শ্োত নিরোধ কর্বার জন্য, রাজ্যময় এই অমঙ্গল 
দুর কর্‌ৃতে একটা যজ্ঞের অনুষ্ঠান আমার কল্পনায় এসেছে; অন্নমতি 
করুন, প্রভাসের তীরে যজ্জের আয়োজন করি। 

বস্রদেব। উত্তম কথা। রাম-_- 

বলরাম। প্রভাসের তীরে যজ্ঞ? কৃষ্ণ! দেখি তোর চোখ ছু”টি ! 
হ্যা রে, কীদ্ছিস না হাস্ছিস% হাসি পাচ্ছে, না? ওঃ 

বস্থদেব। নিঃশ্বাস ফেল্ছে! যে রাম? 

বলরাম। না পিতা, নিঃশ্বাস ফেলি নি; আমিও একটা অঙ্কল্প 
ক'রে নিলাম। প্রভাসের তীরে যজ্ঞ হোক্‌, আমি সম্মতি দিচ্ছি; 
কিন্ত আমি আজ বিদায় চাই। 

বন্ধদেব। সে কি-সে কি রাম? 

ধলরাম। স্বচক্ষে তো দেখলেন পিতা! রাম আজ শুধু নাম- 
সর্বস্ব কেউ আর তাকে চায় না। রামের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, 
শুধু নামের বোঝা নিয়ে সে আর দ্বারকায় থাকৃবে না। বিদায় 
দাও কৃষ্ণ! 

শ্রীকষ্চ। তোমায় ব্দায় দিয়ে কাকে নিয়ে থাকবে দাদ।? 

ব্লরাম। তোমায় ছেড়ে আমি যা নিয়ে থাকবো, সেই মন্ত 
তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। আমি এগিয়ে যাই, তুই আমা--্থ্যা, অনুমতি 
দিন পিত1! 


( ১৭৫ ) 


লীলাবসান 


[ চতুর্থ অঙ্ক। 


বস্থদেব। ভাঙ্গন ধরেছে, আমি জানি; শাম্ব গেল, মুকুল গেল, 
রণে অসংখ্য পুরবাসী প্রাণ দিলে, আজ আবাব তুমিও চলেছ রাম? 
কি দারুণ ব্যথা এই বৃদ্ধের বুকের মধ্যে- কৃষ্ণ ! 
না তোমরা! মধুময় যৌবন কারাগারে গেল, একে একে সাত সাতটা 
পুত্রকে চোখের সামনে আছড়ে মার্‌তে দেখলাম, আবার তার 
পুনরাবৃত্তি! হবার নয়- বন্ুদেব সুখী হ'তে পারে না, কংস তার 


পেছু নিয়েছে। 


বলরাম । 
শ্রীকষ্ণ। 


কৃষ্ণ! আমি তবে যাই 
যাও, ছায়া আমি পশ্চাতে 
রহিন্ন সঙ্গোপনে ৷ 

ব'লে যাও বিশ্বজনে, 
আবার আসিব ফিরে, 
ধরিয়া ধর্মের ধ্বজা 
বিলাইব নামামৃত পুনঃ । 
আয়- আয়, ভেঙ্গে আয় 
ভাগ্যহীন ছ্বারকা-নগরী, 
দ্বারক। আধার করি 

রাম যায় বনে। 
যাও--যাও, 

হে অসীম! হে বিরাট! 
যাদবের মঙ্গল-্প্রদীপ ! 
নিভে যাও, পারে না সহিতে 
ধরা আলোকসম্পাত; 


€( ১৭৬ ) 


নেভাতে পার্লে 


| প্রস্থান । 


পঞ্চম দৃষ্ |] 

গভীর তমস৷ আসি 

ঢেকে দিক্‌ দ্বারকানগরী । 
বলরাম। ভাই! 
শ্রীকৃষ্ণ । দাদা [ প্রণাম ] 

গীতকণে পুরনারীগণের প্রবেশ । 
পুরনারীগণ ।-_ 

গীত। 


কার তরে গো কার তরে? 
গৃহ ছাড়ি যাচ্ছ তুমি কোন্‌ খিরিকন্দরে? 
কোথায় এমন দুর্বব! শ্যামল কোথায় এমন কুন্দনীপ, 
কোথায় জ্বলে ধুপের ধোঁয়ায় ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-দীপ, 
কোন্‌ দেশে গে। কোন্থানে, 
কোন্‌ দেবতার সন্ধানে? 
পূজার ভালি আছে তোমার সব দেবতার অন্তরে ॥ 


বলরাম। হে ঈশ্বর! 
সোনার দ্বারকাপুরী রহিল পশ্চাতে; 
তুমি দেখো-_তুমি দেখো । 


পুরনারীগণ। হা রাম_হা রাম! 
শ্রীক্চ। চুপ চুপ,! নিঃশবে চলেছে যোগী, 
ভাঙ্গিও না ধ্যান! 
চল সবে, চল যাই প্রভাসের কুলে, 
মহাযজ্ঞ করিব সাধন। 


১২ € ১৭৭ ) 


| প্রস্থান। 


[ চতুর্থ অন্ক। 


এ শোন, 
কলম্বনে ভাকিছে প্রভাস, 
গম্ভীর ওক্কার শ্বর 
বিধৃনিত সাগরে অন্বরে-__ 
“বেল। যায় _ বেলা যায়।” 
সাঁজাও টৈকত-শয্যা, 
পরিশ্রান্ত দ্বারকাঁনগরী 
চলিয়াছে লভিতে শয়ন। 
[ সকলের প্রস্থান । 


১৭৮ 


পঞ্চম অক । 
প্রথম দৃশ্য ॥ 
প্রভাসের তীর-_গিরিপার্খ। 
ভীত ও ত্রস্ত কৌটিল্যের প্রবেশ । 


কৌটিল্য। জল্লাদের খড়গী পেছনে ছুটে আস্ছে, |একটু আশ্রয়_ 
একটু আশ্রয়!) এ শু পত্রের মর্্বর-ধবনি | তারা আঁস্ছে”_আঁমার 
রক্তে সান কর্‌বে ঝলে যমের কি্বরগুলো। ধেয়ে আস্ছে। না_ না, 
কেউ তো নেই। ওই বুড়ো অশখ গাছটা! আমার দিকে মাথা নেড়ে 
বলছে, “আমি কলে দেবো ।পু কোথা যাই__কোথ মুখ লুকিয়ে থাকি? 
এ একটা গুহা, দেখি, ওর মধ্যে লুকিয়ে থাকি। ও কি ভীষণ 
দৃশ্ ! গুহার মধ্যে একটা মুও্ুকাট! মানুষ, তার পাশে একটা মেয়ে 
অসাড় ঘুমিয়ে আছে। ও কে? ও কে? 


জরার প্রবেশ । 


জরা। ওর নাম গায়ত্রী। 

কৌটিল্য। কি বল্লে? গায়ত্রী? গায়ত্রী বেচে আছে তো? 

জরা। না মুর্খ! দেখছে। না, বুকে একটা ধারালে। ছবি বিদ্ধ 
হ'য়ে রয়েছে। 

কৌটিল্য। ওঃ । গায়ত্রী-_গায়ত্রী ! 

জরা । চুপ২_টেচিও না, ওদের ঘুম ভেঙ্গে যাঁবে- ছুঃখের জালায় 
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ডুকরে কেঁদে উঠবে। আহা, অভাগারা বড় জালায় জলেছে। সংসারে 
পদে পদে বঞ্চিত হ'য়ে এই নিভৃত গুহার মধ্যে অনন্ত বিশ্রাম নিয়েছে । 
ওর! নিষ্পাপ, তবু সংসার ওদের চাইলে না, তাই মৃত্যুর এই মহিমময় 
রাজ্যে একটু আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে । দেখ, কি স্থন্দর দৃশ্য! গঙ্গা" 
যমুনার এমন পবিত্র সঙ্গম আর কেউ দেখে নি! নতজান্গ হও 
প্রণাম কর। 

কৌটিল্য। হং গায়ত্রী! হব চন্দন! 

জরা। কে তুমি? তোমার মুখে চন্দনের নাম? ও-_তুমিই 
সেই রক্ষী? 

কৌটিল্য। আর একটা পরিচয় আছে, আমি গায়ত্রীর পিতা । 

জরা। [বিশ্ময়ে, আনন্দে ও জিঘাংসাঁয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ] 
পিতা? পিতা? তোমার নাম কৌটিল্য না? তোমারই আভিজাত্যের 
যুপকাষ্ঠে চন্দনের মাঁথ। গেল, না? তোমাকে যে আমার প্রয়োজন। 
[ কৌটিল্যের প্রতি ক্ষুধিত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। ] 

কৌটিল্য। এখানেও খড়গ; পালাই- পালাই ! [প্রস্থানোগ্যোগ ] 

জরা। [বাধ দিয়া] পথ নেই। কি করুবো তোমায় নিয়ে? 
মাথাটা ছিড়ে নেবো, না৷ তোমায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো? ব্যোম 
কালী! না দেখি; শৃত্রের রক্তে আর বামুনের রক্তে কতটা তফাৎ। 
যদ্দি তোমার রক্ত বেশী লাল হয়, এখুনি ছেড়ে দেবো, নইলে-_-নইলে 
ব্যোম কালী! 

কৌটিল্য। না! জরা! শুদ্রের রক্ত বামুনের রক্তেব্র মতই লাল, 
শৃত্রের প্রাণে আমারই মত অন্থভূতি। 

জরা। [রুদ্ধকে] তবে কেন ওই অভাগাকে কুকুরের মত 
তাড়িয়ে দিয়েছিলে ব্রাঙ্গণ ? 


(১৮০ ) 
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কৌটিল্য। তাড়িয়ে দিয়েছিলাম একদিন, সেইটাই কি এত বড়? 
আর বছরের পর বছর ষে প্রতিপালন করেছি, তার মুল্য কিছু নয়? 

জরা। এইখানে আমার পরাজয় ব্রাহ্মণ! তুমি তবু ওর ক্ষুধিত 
মুখে আহাধ্য দিয়েছ,» আমি যে কিছুই দিই নাই। এস, আজ ছু'জনে 
মিলে ওই অতাগাদের জন্য ধারায় ধারায় অশ্রু ঢেলে দিই। 

কৌটিল্য। নানা, এখন সে সময় নয়, চাই এর চরম 
গ্রতিশোধ। এ শুধু সেই শ্রীরুষ্ণের অত্যাচার ; তারই বিচারে সে বন্দী, 
তারই ভয়ে পলাতক, এ মৃত্যু সেই অন্যায় বিচারেরই চরম ফল। 

জরা। হু ! 

কৌটিল্য। পার তো এর প্রতিশোধ নাও); জীবিত পুত্রের মুখে 
খাগ্ঠ দিতে পার নি, মৃত পুত্রের আত্মার তর্পণ কর। 

জরা । [চিহ্নিত তীরের ধার পরীক্ষা করিতে লাগিল ; ব্যাপ্রের মত 
তাহার চক্ষু ুইটি' জলিতে লাগিল । ] এই শর তার গায়ে বিধবে না? 

কৌটিল্য। যদি না বেঁধে, যাদবের কুলদ্রী মুষলের এক কণা 
ষোগ ক'রে নিও, ব্রদ্গরদ্ধ, ভেদ হ'য়ে যাবে। 

জরা। ব্যোম কালী! ব্যোম কালী! 

[ সোলাসে প্রস্থান। 

কৌটিল্য। [শ্বগত ! কৃষ্ণ! আমার প্রাণদণ্ড দেবে? তার 

আগে তোমার মুণ্ডপাত হোক্‌। 


জনৈক দূতের প্রবেশ । 
দূত। এ ঠাকুর)তুমি এখানে- বাঃ! 
কৌটিল্য। এসেছ বাবীক গরীব বামুনকে ভুলতে পার নি? 


এ, মাথাটার কি এতই দাম যে শ্রীক্ণর তা না হ'লেই চল্বে না? 
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তবে নিয়ে এস তোমাদের জল্লাদকে ; যম যখন চারিদিকে থেকে থাবা 
পেতে বসে আছে, তখন আর বাঁচবার চেষ্টা বৃথ। ! 

দূত। আরে ঘাঁবড়াচ্ছ কেন ঠাকুর? মন্ত ঈাও আছে। যছুপতি 
এই প্রভাসের তীরে যজ্ঞ করবেন, তুমি হ'চ্ছে৷ তার পুরোহিত । 

কৌটিল্য। পুরোহিত? আমি? যার আজ প্রাণদণ্ডের কথা ? 
এ বিদ্রপ- না সত্য? 

দূত। সত্যি ঠাকুর, সত্যি। 

কৌটিল্য। আমি পৌরোহিত্য করুবো৷ না। 

দুত। [সাশ্ধ্যে ] কর্বে না? 

কৌটিল্য। না; বলগে তোমার শ্রীরুষ্ণকে, যছুকুলের মঙ্গলের জন্য 
যে যজ্ঞ, সে যজ্ঞের পৌরোহিত্য আমি প্রাণাস্তেও__-না, চল_যাঁচ্ছি। 
যজ্ছে আহুতি দেবো, যছুবংশের মঙ্গলের জন্য নয়_-ধ্বংসের জন্য । গায়ত্রী ! 
থাক্‌ মা এখানে; রৌদ্রে পুড়িস্নে বৃষ্টিতে ভিজিস্নে, মাটিতে লীন 
হ'য়ে যাসনে মা! অনন্তকাল ধরে এইখান দিয়ে যত পথিক যাবে, 
সবাইকে জিজ্ঞাসা করিস্, তোর স্বামী কে-ছূর্লভ না চন্দন? 

উভয়ের প্রস্থান । 


সাত্যকির প্রবেশ । 


সাত্যকি। উত্তাল তরঙ্গময় সাগরসলিলে 
এ_খ ডুবে গেল তারা; 
ওঃ_কি ভীষণ ! 
আমারে করিতে উপহাস, 
অট্রতানে হাসে সিদ্ধুজল। 
শা শান্ধ! লক্ষ্মণ ! 
(6 ১৮২ ) 
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দেবল। 
সাত্যকি। 


দেখল । 
সাত্যকি। 


দেবল। 


সাত্যকি । 


দেবলের প্রবেশ । 


কে ডাকে লক্ষণা বলে? 
কোথায় লক্ষ্মণ ? 

এঁ সিন্কুজলে । 

সিদ্ধুজলে? 

হ-ইহ1; দেখ দেখ, 
তটভূমে অস্ষিত রহিয়া গেছে 
সেই ছুটী কোমল চরণ। 
কৌরবের শেষ চিহ্ন 
নিঃশেষিত আজ। 

যাক্‌, দূরীভূত স্বইচ্ছায় 
অলঙ্ষ্মী-প্রতিমা । 
অলক্ষমী-প্ররতিম। ? 

হোক্‌, তবু তার তরে 
ছুই বিন্দু ফেল আখিজল; 
এত বড় ভাগ্যহীন। 
দ্বারকায় নাহি ছিল আর। 


দেবল। আছে আর একজন, তার নাম শান্ব; এই নারীই তাকে 


উন্মাদ করেছে। 


সাত্যকি। তার প্রায়শ্চিত্ত সে ক'রে গেছে দেবল! আমি সেই 
পুক্রধাতী রাজব্রোহী যছুবংশের কলঙ্ক শান্বের শিরশ্ছেদ করতে এসে” 
ছিলাম। স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য রাজকুলবধূর সে কাতর মিনতি তুমি 
শোন নাই; তাতে পাষাণ গলে যায়, কিন্ত আমি বিচলিত হই নি। 
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দেবল। তারপর? 

সাত্কি। আমি একটু অন্তরালে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি, 
তার৷ নেই। সন্ধান করতে কর্‌তে দেখলাম, তারা এই সাগরের 
তীরে পরম্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'য়ে দাড়িয়েছে, সমুদ্রের বক্ষ হ'তে 
একট] সঙ্গীতের বঙ্কার উঠে তাদের আহ্বান কর্ছে। উগ্ভত অসি 
নিয়ে ধেয়ে গেলাম, তার। সাগরে ঝাপ দিলে। 

দেবল। মিথ্যা কথা! তুমি সেই হৃতভাগ্যকে হত্যা করেছ। 
তবে এই মুষল তোমারই শির চূর্ণ করুকৃ। 

সাত্যকি। কুমার! 

দেবল। ইষনাম নাও জল্লাদ। তুমি শাম্বকে হত্যা করেছ। 

সাত্যকি। যদি ক'রে থাকি, আমি তার জন্ত একটুও অনুতপ্ত 
নই। যে নিষ্ঠুর নিজের পুত্রকে হত্যা করে-_ 

দেবল। তার পুত্রকে সে হত্য। করেছে, তাতে তোমার কি মুর্খ? 

সাত্যকি। কুমার! সংযত হয়ে কথা কও। 

দেবল। সংযত হ'য়ে কথা কইবো জল্লাদ? এই হ'চ্ছি__[ মুষল 
প্রহারোগ্যোগ ] 

সাত্যকি। দেবল! [ তরবারির দ্বার বাঁধ। প্রা্দান | ] 


যাদবগণের প্রবেশ । 


১ম যাদব । আরে-_আরে__একি? আই থামুন ন। মশায়! 
দেবল। হৃত্যা কর যাদবগণ! এই ঘাতক কুমার শাম্বকে হত্যা 
করেছে। 
কতিপয় যাদব । মারু-_মার্-_[ সাত্যকিকে প্রহারোগ্যোগ ! | 
অন্তান্ত যাদবগণ। [ বাধ! দিয়! ] খররদার ! 
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দেবল। হত্যা কর--হত্যা_ 
সাত্যকি। সাবধান যাদবগণ ! 


কতিপয় যাদব। মার্-_মার্‌-_[ সাত্যকিকে আক্রমণোদ্যোগ ] 
অন্তান্ত যাদব। তবে তোরাই মব্‌! 


[ উভয়পক্ষে সংঘর্ষ, “মার-_মার্‌” করিতে কবিতে সকলেব প্রস্থান । 
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প্রভাসতীব-_যজ্ঞশালা । 


প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডের সম্মুখে পট্টপন্ত্রপরিহিত কৌটিল্য ও 
চতুষ্পার্শে গীতপরায়ণ খত্বিকগণ। 


খত্বকগণ।_- 
গীত। 


নমো! নমো নমঃ সব্বভুক। 
সাম্যের জ্যোতি দিনক্ৰ ভম্মের তলে লীন কব, 
জঞ্জাল তাপ তমোহর, আন শান্ত সত্যযুগ ॥ 

দগ্ধ কর এ তীর্থের মাটি, পঙ্কজ তোল পক্ষে, 

তপ্ত জীর্ণ ক্লান্ত ধবায় ধুলে। বেডে নাও অঙ্কে 2২ 
পাতকপূর্ণ ধরণী, 

তোমার চরণ-আশ্রযে দেব মাগিছে পারের তরণী, 

জ্বল উজ্জ্বল, কর নির্মল ধরা, দূর কৰ শোক ছুঃখ॥ 


কৌটিল্য। চুপ চুপ$ ও মন্ত্র নয়, এ নূতন যজ্ঞ, অদ্ভুত এর 


( ১৮৫ ) 


লীলাবসান [ পঞ্চম অস্ক। 


পুরোহিত, অভিনব হবে এর মন্ত্র। ভারে ভারে সমিধ. আন, কুস্ত কুস্ত 
স্বতাছতি দাও; আহ্বান কর সর্ধভূক অগ্নিকে এই অনাচারী যাঁদবকুল 
ভম্মসাৎ কবরৃতে। 

খত্িকগণ। শ্রীবিষু ! শ্রীবিষু ! 

কৌটিল্য। স্তব্ধ হও। শ্শ্রীবিষ্ণ!” কি প্রয়োজন শ্রীবিষ্ণর এ 
যজ্জে? কোন দেবতাকে আমি আহ্বান করবো না। যেসব লোভী 
দেবতার! নিমন্ত্রণের প্রতীক্ষায় স্বর্গের তোরণদ্বাবে এসে দ্লাভিয়েছে, 
তাদের উদ্দেশে এই ভন্মরাশি মুঠো মুঠো ক'বে আকাশে উডিয়ে দাও। 

খত্বিকগণ। শিব! শিব! 

কৌটিল্য। আ:-_ আবার শিব। নানা, এ শিবহীন যজ্ঞ। 
প্রেতিনীকে ডাক--অলক্ষীকে ডাক--কালকে নিমন্ত্রণ দাও। হাঃ" 
হাঃ-হাঃ! ও স্বাহা[ পুনঃপুনঃ দ্বতাহতি প্রদান | ] 


বন্থদেবের প্রবেশ । 


বন্থুদেব। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ ! 

কৌটিল্য। তিষ্ঠ! [ দ্বতাছুতি দান। ] 
এস--এস কালাস্তক মৃত্যু মহীয়ান্‌ ! 
গগন বিদীর্ণ করি, 
দোলায়ে সাগরজল, 
প্রতপ্তন ভূমিকম্প মহামারী সাথে, 
এস-_এস বজ্রপাতে 
অনাবুষ্টি অনলবর্ধণে 
আচস্বিতে ধ্বংসের লীলায় 
এই দর্শী যছুকুল-অরণ্যের মাঝে। 


€( ১৮৬ ) 


ছিতীয় দু । ] লীলাবসান 


বন্ুদেব। করছো! কি ব্রাক্ষণ? এ কি পৌরোহিত) তোমার? 
কৌটিল্য। যাও-_যাও, বিবক্ত ক'রো না, প্রহবীব পৌরোহিত্য 
এই | ওুঁস্বাহা! | ঘ্বৃতাছুতি দান। ] 

জ্ল- জ্বল হে সর্বভূক্‌ 

লেলিহান প্রদীপ্ত শিখায়, 

করালীব রক্তাঞ্চল হোক আন্দোলিত । 

মুহুমুন্ু: উঠুক খাজিয়া 

মৃত্যুব ছুন্দুভি-তান, 

স্কুলিঙ্গে স্ফুলিঙ্জে তব 

স্থষ্টি কব ধ্বংসেব সঙ্গিনীগণ। 


গীতকণ্ে পধ্যায় ক্রমে ধ্বংসসঙ্গিনীগণ, ছুন্দুভি ও 


অলক্ষ্মীর প্রবেশ । 
শীত । 

ধ্বংস ।-.. বিষর্দোতে আজ এনেছি গে! মবণ-কামড-যন্ত্রণা | 

সলিব সাথে যড্‌় কবেছি, কালে সাথে মম্্ণ1 ॥ 
দুন্দুভি ।__ পিছে পিছে নিশান ধবে বিষাণ বাজাই আমি, 
অলক্ষ্মী ।-_ অলক্ষ্যেতে অনন্দ্ী এ তোদেব অনুগামী, 
সকলে ।-  দেবে-দে বে পূর্ণাভতি, ঘুচিয়ে মায়াব অনুভূতি, 

সার্থক হোক শিবতীন যাঁগ ধ্বংসেব কাম-তন্ত্রণ 1 


[ সকলেব প্রস্থান । 


বন্থদেব। এবা কাবা? 


কৌটিল্য । এবা মৃত্যুব অগ্রদূত । 
বস্ছদেব। একি আচরণ তোমার ব্রাহ্ধণ ? যে তাব মহাযজ্জে সাদরে 


(১৮৭ ) 


লীলাবসান [ পঞ্চম অঙ্ক। 


তোমায় পৌরোহিত্যে বরণ করেছে, তুমি তারই ধ্বংসের স্বল্প করছে ? 
খাত্বিকগণ! কাষ্টপুত্তলিকার মত বসে ব'সে দেখ ছে। কি? যাও_যাও, 
কষ্ণকে সংবাদ দাও। 

কৌটিল্য। তিষ্ঠ খত্বিকগণ? আমি যজ্ঞ সম্পূর্ণ করি। হবি নাও 
্রাহ্মণগণ ! ,পৃর্ণাছতি দিই এস। ও 

বন্থদেব। অপেক্ষা কর-_অপেক্ষ। কর দুম্মুখ ব্রাহ্মণ! কে আছিস্‌? 
ওরে কৃষ্ণকে সংবাদ দে। 


জান্ববতীর প্রবেশ 


জাঙ্ববতী। সর্বনাশ হ'লে খাবা! অস্তবিপ্নধে যছুবংশ বুঝি ছার- 
খার হয়ে যায়! সাত্যকি আর দেবলে তুমুল সংঘর্ষ বেধেছে, যাদব- 
গণ কেউ সাত্যকির সঙ্গে, কেউ দেখলের সঙ্গে ঘোগ দিয়েছে । ভীষণ 
অন্তধিপ্রব ! বাবা! ছুটে যাও__রক্ষা কর যছুকুল , যে জন্য আমি আমার 
য্থাসর্বন্থ দিয়েছি, আমার সে উদ্দেশ্ট ব্যর্থ ক'রে। না। 

বস্থদেব। এক দিকে জলপ্লাবন, আর এক দিকে দাবানল; আমি 
কি করবো মা? আমি কি করতে পারি? অশক্ত দুর্বল শক্তিহীন 
এ স্থবির সিংহ । মরুক্‌--সবাইকে মবুতে দাও । লক্ষ্মীর ঘরে অলক্ষ্মী 
প্রবেশ করেছে । মর্তে হবে না? দ্বারক।! হ্ন্দর রক! আমার 
দেহের অস্থি--ধমনীর রক্ত! ওঃ, এ সময় রাম যদি থাকৃতে। ! 


প্রীকফ্ণের প্রবেশ । 


শরীক । রাম নাই। 
বন্থদেব ও জান্ববতী। রাম নাই? 
শ্রীকষ্চ। সুখ-ছুঃখের পরপারে । 


(১৮৮) 


দ্বিতীয় দৃশ্ত | ] লীলাবসান 
বন্দেব। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমার রাম নাই? শোকে সাস্বনা, 
ব্যাধিতে মহৌষধ, বিপদে মন্ত্রী রাম নাই ! তবে কেউ নাই দ্বারকায়। 
দ্বারকা শ্রশান! আমাকেও তবে এ হোমকুণ্ডে আহুতি দাও । হা রাম! 
হা রাম! 
শ্রীকষ্ণ। একি পিতা, এত অধীর আপনি? কার জন্ত? 
দেহিনোহম্মিন যথা! দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। 
তথা দেহাস্তব প্রাঞ্চি্ধীবস্তত্র ন মুহাতি ॥ 
বস্থদেব। তুমি কি কৃষ্ণ-_তুমি কি? রাম নাই-_দ্বারকার বুক 
থেকে রামনাম মুছে গেল! বাইরে গিয়ে দেখ, সু্য নিভে গেছে, 
বাতাস বইছে না, পশু-পাখী শোকে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে, তবু তোমার 
মুখে হাসি! হা রাম! আমার বাম! 
শ্রীকৃষ্ণ। পিতা! ক্ষান্ত হও) আমি যে আছি তোমার । 
বস্থদেব। রামহীন কষ্ণনাম বৃত্তচ্যুত কুক্ম। 
জান্ববতী। যছুপতি ! যছুপতি ! যছুবংশ যে ছারখার হ'য়ে গেল; 
বাইরে গিয়ে দেখে এস, আত্মকলহে প্রভাসের তীরে রক্তের ঢেউ খেলে 
যাচ্ছে। রক্ষা কর--বক্ষা কর পাষাণ! [ শ্রীকৃষ্ণের পদতলে আছড়াইয়। 
পড়িলেন। ] 
শ্রীকষ্ণচ। পিতা! আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করুতে পার্ছি না, আমি 
চ্গুলাম। বুঝতে পারছি ষছুকুলের পরিণাম। যদি এ প্রলয়ঙ্কর সংঘর্ষের 
মধ্য আমি চূর্ণ হ'য়ে যাই, তা হ'লে রইলে তুমি, আর ফছুবংশের অসংখ্য 
অসহায় নারী। শত্রুর ক্ষুধিত দৃষ্টি এদের উপর পতিত হবে) মনে 
রেখো» এদের রক্ষা করতে পারে একমাত্র অঞ্জন। আসি পিতা! 
[ প্রণামাস্তর প্রস্থান । 
কৌটিল্য । যজ্ঞফল কাঁকে সমর্পণ করুবো৷ যছুবর? 
€( ১৬৯ ) 


লীলাবসান [ পঞ্চম অঙ্ক । 


সহসা! জরার প্রবেশ । 


জরা। যমকে। 
বস্থদেব। দিন পেয়েছ জরা! আজ আর রাম নাই। 
জরা । রুষ্ণও থাকবে ন|। 
জান্ববতী। কি বল্লে দন? 
জরা। আমি বলি নি মা, বলছে আমার ভিতরের এই নিধ্যাতিত 
অনাধ্য-সমীঁজ । 
কৌটিল্য। তবে এস তুমি যম, ষজ্মকল ততৌমাকেই অর্পন করি । 
ও স্বাহা, ও স্বাহা, ও স্বাহা। গ্রহণ কর মহাকাল এই যজ্ঞফল। 
হাঃহাঃহাঃ! 
[ প্রস্থান; পশ্চাতে খত্বিকগণের প্রস্থান । 
জরা । ব্যোম কালী। ব্যোম কালী! যাঁও পিতা, আর একটা 
পুত্রশোক সইবার জন্য প্রস্তুত হও । 
| প্রস্থান। 
জান্ববতী। বাবা! 
বন্থদ্রেব। কিমা? কথা বল্ছিস না যে? আর একটা প্রাবন 
গাস্ছে? আস্থক্‌-_আন্ৃক্‌ প্লাবন, তুই আমার কাছে আয়। অর্ববংসহ। 
বন্ুন্ধরার মত তুই অনেক সয়েছিম্‌; তোর দিকে চাইলে নিজের দুঃখ 
তুলে যাই। চ-.চ, প্রাসাদের চূড়ায় উঠে দীড়াইগে। তুই আমায় 
স্পর্শ ক'রে থাক; আমি নির্বাক হ'য়ে দেখি, যছুবংশটা কেমন ক'রে 
ধ্বংস হয়ে যায়। 
[প্রস্থান । 
জাঙ্ববতী। নারায়ণ! এ নিষ্টুর লীলার অবসান কর। 


(১৯০) 


দ্বিতীয় দৃশ্য | ] জীলাবসান 


রক্তাক্তকলেবরে মুষলহস্তে দেবলেদ প্রবেশ । 


দেবল। মা! পিতৃব্য কোথায়? 

জান্ববতী। এ কি মৃূত্তি তোমার দেবল? 

দেবল। সংহার-মৃত্তি; আজ এর প্রয়োজন হয়েছিল । খল, পিতৃব্য 
কোথায় ? 

জান্ববতী। মল্পভূমিতে । 

দেবল । পিত? 

জান্ববতী। নাই; ওবে ঘাতক! তোব হত্যালীলা। দেখ.বাব জন্ত 
তোর পিত। আব বেঁচে নাই। 

দেবল। এা_পিতা। নাই? | হাত হইতে মুষল পড়িয়া গেল । ] 
এ কি! পৃথিবী টল্ছে নাকি? মা! মা! আমায় ধব। 

জান্ববতী। [ পতনোন্ুখ দেবলকে ধরিয়া ফেলিলেন। ] 

দেবল। আমি কে? আমি কোথায়? আমি কি সেই জল্লাদ, যাঁর 
মুষলের আঘাতে প্রভাসের তীরে আজ রক্তেব টেউ বয়ে যাচ্ছে? 

জান্ববতী। আত্মকলহ থেমেছে দেবল? 

দেবল। থেমেছে মা, কারণ কলহ কর্বাব আর কেউ নেই। 

জান্ববতী। দেবল! দেবল! 

দেবল। আমি নই, আমায় দায়ী করো না মা! দায়ী এই 
কুলধ্বংসী মুষল; এ যার হাতে উঠবে, তাকেই রক্তপানে উত্তেজিত 
ঝরুবে। স্পর্শ ক'রে না এ বিষকুণ্ত_ পালাই চল। ওঃ, কি করেছি__ 
কি করেছি! ক্ষণিকের উত্তেজনায় আত্ম-্কলহের বিষ ছড়িয়েছি! 
সবাই মরেছে, কেউ নেই--কেউ নেই! সেই পাঁপেই আমি আজ 
পিতহীন। 


( ১৯১ ) 


লীলাবসা্ 


বন্থদেব। 


[ পকম অঙ্ক । 


বন্থদেবের প্রবেশ । 


কি সুন্দর! কি সুন্দর! 
ছুটে আয়-_ 
ওরে, হেন দৃশ্ঠ দেখে নাই কেহ। 
যাদবের রক্তধারে রক্তময় 
হ'য়ে গেছে প্রভাসের জল। 
মল্লভূমি, নাট্যশালা, কুস্থমণ্উগ্যান 
যাদবের তাজা রক্তে 
হয়েছে রঞ্জিত। 
শবের উপরে শব, 
মুণ্হীন ছিন্নহস্তপদ 
মাংসপিগ সম এ নীরব নিথর! 
নাই-__নীই-__কেহ নাই; 
রাম গেছে পলাইয়া, 
সঙ্গে তার নিয়ে গেল 
দ্বারকার অস্থি-মজ্জ-মাংস-মেদ সম 
অগণিত যাদব-সম্তান। 
ওঃ, বুক যায়--বুক যায়! 
[ পতনোন্মুখ হইলেন । ] 


জান্ববতী। [ বস্থদেবকে ধারয়। ] বাবা! বাবা! তুমিও যাচ্ছ? 
যাও; ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আর একদিনও ঘেন তোমায় বাচতে 
না হয়। দেবল! যা করেছ, করেছ; যদি মঙ্গল চাও, এ কুলধ্বংসী 
মুষল ধর্ষণ ক'রে ক্ষয় ক'রে ফেল। সবাই তো গেছে, এতখানি পাপের 


€( ১৯২ 0) 


তৃতীয় দৃশ্ত |] জীলাবসাদ 


জ্বালায় তুমিও পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। বাকী আছে একমাত্র প্রদ্যন়ের 
পুত্র বজ্জ। সে এখনো! তার মাতুলালয়ে, তাঁকে রক্ষা কর। ক্রতগামী 
রথে তাকে হন্তিনায় পাঠিয়ে দাও, নইলে বংশে বাতি দিতে আর কেউ 
থাকবে না। বাবা । চল, বিশ্রাম কর্বে- অনন্ত বিশ্রাম । 

[ উভয়ের প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ মুষল লইয়া দেবলের প্রস্থান । 


০৮ শিউর সন 


তৃতীয় দৃশ্য ॥ 
প্রতীস-তীর। 
শ্রীকৃষ্ণ । 
শ্রীকৃষ্ণ । নীরব! নীরব! 
স্থবিশাল যছুকুল 


এইখানে নিঃশেষে থুমায়। 

এই তীর্থ, এই বধ্যভূমি 

জগতের মহাবিচ্যালয় ; 
যোৌজনবিস্তৃত এই কুরুক্ষেত্র হায়, 
সর্বহারা করেছে কেশবে। 
অভিশাপ পূর্ণ তব কৌরবজননী ! 
দেখে যাও আত্ম-ছন্দে জ্বলিয়াছে 
কি মহাশ্মশান ! 

পিতা পুুত্রে, ভ্রাতায় ভাতায়, 


১৩ ( ১৯৩ ) 


লীলাবসাল [ পঞ্চম অঙ্ক 


পতি পত্বী, স্ুহদে সুহৃদে 

এমন ভয়াল রণ দেখে নাই কেহ। 
শব--শব, চারিদিকে শবের পর্বত । 
কোথা যাই ? 

কোন্থানে লুকাবে কেশব? 

লক্ষ লক্ষ যাদবের উন্মীলিত আখি 
আমারে করিছে নিরীক্ষণ । 
করুণ-মিনতি ভরা 

কি বিলোল দৃষ্টি উহাদের । 
ঘুমো_ঘুমো রে সম্তানগণ! 
শ্রীকৃষ্ণের ধম্মযজ্ে 

তোরা তার স্পেহের আহুতি। 
বন্ুন্ধর! সর্বহারা আমি। 

সবে কয় কৃষ্জ ভগবান্‌, 

তাই তো সহিষ্ত ব্যথা, 

বক্ষের পঞ্জর খুলি 

হোমাগসিতে দিনত পূর্ণাুতি ; 

তৃপ্ধ হও- তৃপ্ত হও ধর1! 


গ্ীতকণ্ে উদ্ধবের প্রবেশ । 
উদ্ধাবশ_ ্ €৮% 
ওগো-_-ওগে। লীলাময় ! 


এ নিঠুর লীলা কর অবসান, এ বে প্রাণে নাহি সয়॥ 


( ১৯৪ ) 


তৃতীয় দৃষ্ত । ] লীলাবসান 
(এ যে) নিঃশ্বাস ভর1 সাহারার মরু, 
অনলের শিরে কাল বিষ-তরু, 
(এ যে) ব্যথার সিন্ধু, জ্বালার শ্শান, ছুঃখের হিমালয় ॥ 
শত নয়নের শুকায় নি জল, 
শ্রাবণ-ধারায় ঝরে অবিরল, 
আবার কাহার হৃদয় ভাঙ্গিতে দুঃসহ অভিনয়? 


শ্রীকৃষ্ণ । ভদ্ধবক্ল! এতদিনে হয়েছে সময়) 
শীতল হয়েছে ধরা, 
থেমে গেছে অস্ত্রের ঝঙ্কার, 
ছিড়ে গেছে মায়ার বন্ধন । 
ওই দ্রেখ, পুর পৌত্র বন্ধুর আকারে 
সোনার শৃঙ্খলে মোরে বেঁধেছিল যাঁরা, 
তারা ওই নিষ্পন্দ নীরব। 
বিচ্ছেদের শত বধ ফুরায়েছে আজ, 
নিয়ে আয় মোহন মুরলী, 
সাজিয়ে দে পীতান্বর সাজে, 
ডাকিছে শ্রীরাধ। মোরে, 
চল্‌ যাই বুন্দাবনে। 


জরার প্রবেশ । 


জরা। বুদ্দাবনে নয় রে কেশব! 
করিয়াছ বহু অত্যাচার, 
পারে না বহিতে তোরে ধরা। 
বন্থমতী সবার জননী, 
(১৯৫ ) 


শ্রীরুষ্ণ। 


উদ্ধব। 
শ্রীকৃষ্ণ । 


জান্ববতী। 


[ পঞ্চম অঙ্ক । 


সেই জননীর অস্তরমথিত সুধ! 
আধ্য তুমি কণ্ঠায় কণায় 
নিতি করিয়াছ পান, 
অভাগ। অনাধ্য মোর। 
রহিলাম চির-উপবাসী ! 
চূর্ণ হোক্‌ ধন্দ-সিংহাসন, 
তার সনে চূর্ণ হও 
তুমি-তুমি কৃষ্ণ নারায়ণ! 
[ শরত্যাগ ] 

উঃ! জর1!__ভাই ! 

| উদ্ধবের বক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অর্ধশায়িত হইলেন । ] 
কি করুলি দস্থ্য, কি কর্লি? 
প্রিয়তম! মোছ আখিজল ; 
শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান্‌, 
ভগবানে অনেক সহিতে হয়! 
উঃ! জরা--জরা! ভাই! 
ভগবান্‌ বড় ভাগ্যহীন, 
তাই তার স'রে থাকে দৃরে। 


উদ্ধশ্বাসে জান্ববতীর প্রবেশ । 


যছুপতি! যছুপতি! এ কি? 
পৃণিমার শশধর 

কেন_কেন ধুলির শয্যায়? 
প্রভূ! প্রিয়তম ! 


( ১৯৬ ) 


তৃতীয় দৃশ্ত | ] লীলাবদান 


কোন অভিমানে রাজ-রাজেশ্বর তুমি 
কাঙ্গালের মত লুটাইছ ধুলিমাঝে ? 
একি ? কমলশ্চরণ হ*তে 
বয়ে যায় রক্তের গোমুখী ! 
ওরে, কুন্ুমকোমল পদে 
কোন্‌ দস্থ্য হানিয়াছে শর? 
জর]। আমি। 
জান্ববতী। তুমি? দুর্বল মানব! 
কোন্‌ অস্ত্রে চক্রধারী-অঙ্গ তুমি 
করিয়াছ তেদ? 
জরা । এই শরে, যাদবের কুলধ্বংসী 
মুষলের এক কণা সংযোজিত 
করেছি এ শাণিত ফলকে । 
জান্বতী। ওঃ_-যছুপতি! যছুপতি ! 
শ্রীকৃষ্ণ । কি দুর্ধল মাটির মানুষ! 
রাণী! কেন কর শোক? 
পরিত্রাণায় .সাধূনাং বিনাশায় চ দুক্কৃতাং 
ধশ্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে । 
[ নেপথ্যে কোলাহল-_প্লীবন__প্রাবন।” ] 
ওই দেখ, প্লাবনে ছুটিয়া আসে 
প্রভাসের জল; আমি যাবো, 
দ্বারাবতী যাবে মোর সাথে। 
শাস্তি! শাস্তি” 
[ নেধথ্যে পুনঃ কোলাহল" -প্লাবন- প্লাবন ।৮] 


( ১৯৭ ) 


ছু 
না 
৬৮ দুটা) 
১০ 


[পঞ্চম অঙ্ক । 


বে উদ্ধব! শত বর্ষ পরিপূর্ণ আজ, 
আমি যাই বৃন্দাবনে শ্রীরাধার পাঁশে। 
রাধা! রাধা! রাধা! 

[ দেহত্যাগ। ] 
নমো ব্রহ্ষণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতাঁয় ৮, 
জগদ্ধিতায় রুষণয় গৌবিন্দায় নমো নম:ঃ। 


[প্রণাম |] 





